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ভূমিকা 


গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সহীহ কি-না, এ-বিষয়ে গত কয়েক বছর 
থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের পক্ষ থেকে, পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন প্রশ্ন ও 
মতামত আসছিল। তাই উসূলে হাদীস ও জারহ-তা“দীলের মূলনীতির আলোকে এ- 
সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মান যাচাই করা এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগক্ষেত্র জানার 
জন্য কাজ করছিলাম। যাতে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত প্রতিটি হাদীসের বিস্তারিত 
সনদ-পর্যালোচনা ও প্রকৃত চিত্র সামনে এসে যায়। এই পুস্তিকাটি সে প্রচেষ্টারই 
প্রাথমিক ফল। সনদ বিশ্লেষণ ও জারহ-তা“দীল বিষয়ক পর্যালোচনা বোঝা সাধারণ 
মুসলমান ভাই বোনদের জন্য বেশ কঠিন। তবুও সাধারণের বোধগম্য করে 
আলোচনাটি পেশ করার চেষ্টা করেছি 


পুস্তিকাটি যেহেতু বেশ লম্বা। তাই মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে সমগ্র আলোচনার 
সংক্ষিপ্ত বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ প্রথমে তুলে ধরা হল, যাতে পাঠকের 
জন্য পুরো বিষয়টির অধ্যয়ন সহজবোধ্য হয়। 


সংক্ষিপ্ত বিন্যাস: প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করার পর মূল মতনের সাথে হাদীসটির হুকুম 
ও ক্ষেত্র-বিশেষ সনদ কেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত-আলোচনা আরবীতে পেশ করা হয়েছে, যেন 
ওলামায়ে কেরাম হাদীসটির সামগ্রিক বিষয় প্রথমেই জেনে নিতে পারেন। এরপর 
সর্বসাধারণের জন্য হাদীসটির সরল তরজমা, সংক্ষিপ্ত হুকুম এবং শেষে বিস্তারিত 
সনদ-বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত 
হাদীসগুলোর সনদ-তাত্বিক পুরো পর্যালোচনাটিকে তিনটি অংশ ও একটি পরিশিষ্টে 
ভাগ করা হয়েছে। 


প্রথম অংশে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা 
আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আপত্তি ও তার 
জবাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


প্রথম অংশের শাখা শিরোনামগডলো যথাক্রমে: 
১. প্রথম হাদীস ও সনদ বিশ্লেষণ। 





































































































২. একটি আপত্তি ও তার জবাব। 

৩. মুহাদ্দিসগণের নিকট ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি মূলনীতির ব্যাখ্যা। 
৪. দ্বিতীয় হাদীস ও সনদ বিশ্লেষণ। 

৫. একটি আপত্তি ও পর্যালোচনা। 

















৬. তৃতীয় হাদীস ও সনদ বিশ্লেষণ। 
৭. চতুর্থ হাদীসটির সনদ বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রারস্তিক কথা। 


৮. রাবি বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ সম্পর্কে কিছু তথ্য। 
৯. চতুর্থ হাদীস কেন্দ্রিক একটি পর্যালোচনা। 




















দ্বিতীয় অংশে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে হযরত সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা 
আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদদ্ধয় এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আপত্তি ও 
তার জবাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের শাখা শিরোনামগুলো 
যথাক্রমে: 


১. পঞ্চম হাদীস ও সনদ বিশ্লেষণ। (ক) সনদটির প্রথম শাখা বা 3১১ 














২. একটি আপত্তি ও তার জবাব (টীকা) 





৩. (খ) সনদটির দ্বিতীয় শাখা বা 33১ 





৪. একটি ভুল সংশোধনী (টীকা)। 
৫. হাদীসটির সনদ বিশ্লেষণের সার সংক্ষেপ। 








তৃতীয় অংশে দু'জন তাবিঈ থেকে গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা এবং 
তৎসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অংশের শাখা শিরোনামগুলো 
যথাক্রমে: 


১. গাযওয়ায়ে হিন্দ 








০১ 


কি সংঘটিত হয়ে গেছে, না-কি শেষ জামানায় হবে? 











২. বিশিষ্ট তাবিঈ আরতাত রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা। 
৩. কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়: একটি জিজ্ঞাসার জবাব (টাকা)। 
৪. তাবিঈ কা’আব আহবার রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা। 


৫. ইসলামের প্রাচীন কোনো কোনো ইতিহাস-গ্রন্থে হিন্দুস্তানের যে সকল 
অভিযানকে “গাযওয়ায়ে হিন্দ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তার আলোকে ‘একটি 
পর্যালোচনা। 

















পরিশিষ্টে নুআইম ইবনে হাম্মাদ ও তাঁর রচিত “কিতাবুল ফিতান’ গ্রন্থ সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলা হয়েছে এবং পাদটীকায় একটি ভুল ধারণার অপনোদন করা 
হয়। 


শেষে একটি উপসংহার যুক্ত করা হয়েছে। অত্র পুস্তিকার হাদীসগুলো একজন 
মুমিনকে যে সকল বার্তা দেয়, সংক্ষেপে সে বার্তাগুলো ধারাবাহিকভাবে উপসংহারে 
তুলে ধরা হয়েছে। 

সর্বশেষে, এই পুস্তিকা রচনায় যে সকল কিতাব থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে, 


তার সন ভিত্তিক একটা গ্রন্থপঞ্জি প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হয়েছে। যাতে পাঠক 
প্রয়োজনে মূল কিতাব থেকেও দেখে নিতে পারেন। 

















বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ: গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে আমরা দু'জন সাহাবীর বর্ণনা পেয়েছি। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ১. 
আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) ২. সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা 
আনহু)। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দু'জন তাবিঈ থেকেও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। 
যেগুলো উক্ত দুই সাহাবীর বর্ণনার ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং তাঁদের বর্ণিত বিষয়বস্তকে একটি 
পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দান করে। সে দু'জন তাবিঈ হলেন, যথাক্রমে ১. আরতাত ইবনুল 
মুনযির রহিমাহুল্লাহ ২. কা’ব আল আহবার রহিমাহুল্লাহ। 


গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত 
হাদীস মূলত একটি। উক্ত হাদীসটি তাঁর থেকে পৃথক তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর 
মধ্যে প্রথমটির সনদ সহীহ, অপর দু’টির সনদ দুর্বল। তবে প্রথম হাদীসের কারণে 









































অর্থগত দিক থেকে পরের দুটিও সহীহ। উপরোক্ত তিনটি সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোর 
শব্দ প্রায় একই রকম। তাছাড়া আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে 
অন্য আরেকটি সূত্রে উক্ত বিষয়ে-ই আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে আগের 
হাদীসগুলোর পুরো বিষয়সহ অতিরিক্ত কিছু তথ্য রয়েছে, যা পূর্বের হাদীসগুলোতে 
নেই। সে বিষয়গুলো গাযওয়ায়ে হিন্দেরই একটি অংশ; তাতে যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা 
এবং সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যা উল্লেখ করা হয়েছে 
চতুর্থ হাদীস হিসেবে । 


পঞ্চম হাদীসটি সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। হাদীসটিতে 
সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনাকারীদের চতুর্থ স্তর পর্যন্ত 
সনদের ধারা একটিই। এরপর চতুর্থ স্তর তথা মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী 
থেকে তাঁর তিনজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। যথাক্রমে- ১. আব্দুল্লাহ বিন সালেম, ২. 
আবু বকর বিন ওয়ালিদ, ৩. জাররাহ বিন মালিহ। 


আব্দুল্লাহ বিন সালেম ও আবু বকর বিন ওয়ালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন বাকিয়্যা বিন 
ওয়ালিদ এবং জাররাহ বিন মালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, হিশাম বিন আম্মার ও 
সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান। এভাবে একটি সনদ উপর থেকে চতুর্থ স্তরে এসে 
দুইটি শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে। সনদ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে সনদের 
দুইটি শাখা (১৮) পৃথকভাবে ‘ক’ ও ‘খ’ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে 
সর্বোপরি, উভয় সনদ মিলে হাঁদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী। 


সাওবান (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীস; যেখানে বলা 
হয়েছে, “দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। একটি 
দল, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় দল, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম 
আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে। কোনো কোনো গবেষকের ধারণা, 
‘এই হাদীসে আলোচিত দুটি দলের মাঝে পারস্পারিক কোনো সম্পর্ক নেই।” তাদের 
দৃষ্টিতে 'গাযওয়ায়ে হিন্দ উমাইয়া যুগে সংঘটিত হয়ে গেছে। আর দাজ্জালের সাথে 
ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর বাহিনীর যুদ্ধ শেষ জামানায় ঘটবে।” এভাবে তারা 
একই হাদীসে উল্লিখিত দুটি যুদ্ধের সময়কালের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য আছে বলে মনে 
করেন। 


ইতিহাস ও তারিখের আলোকে তাদের এ দাবি কতোটুকু যথার্থ বা হাদীসে উল্লিখিত 
“গাযওয়ায়ে হিন্দ’ এখনো সংঘটিত হয়নি বরং শেষ জামানায় সংঘটিত হবে, এবিষয়ে 



































































































































সতেজ. 
৮ 


পৃথক একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পুস্তিকার শেষে (পরিশিষ্ট্রের পূর্বে) যুক্ত করা 
হয়েছে। তবে বিশিষ্ট তাবিঈ আরতাত রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা 
যায়, সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আলোচিত দুটি 
যুদ্ধের ঘটনা একই যুগে অর্থাৎ শেষ জামানায় সংঘটিত হবে। 


গাযওয়ায়ে হিন্দের বেশ কিছু হাদীস সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত। সেগুলো হাদীসের 
বিভিন্ন ইমামগণ তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ হাদীসপ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন, যা বক্ষ্যমাণ 
প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তবে গাযওয়ায়ে হিন্দ সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস 
এককভাবে শুধু নুআইম ইবনে হান্মাদ রচিত “কিতাবুল ফিতান, গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 
যদিও সে হাদীসগুলোর কোনো কোনোটির সনদ সহীহ। এবং সেগুলো অন্য কোনো 
সহীহ হাদীসের বিপরীতও নয়। কিন্তু উক্ত কিতাব সম্পর্কে হাফেয যাহাবি রহিমাহুল্লাহ 
এর কোনো একটি মন্তব্যের ভিত্তিতে কেউ কেউ সে কিতাবে উল্লিখিত গাযওয়ায়ে 
হিন্দের সকল হাদীসের উপর আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করেন। তাই পরিশিষ্টে হাদীস 
ও জারহ-তা“দীলের ইমামগণের মতামতের আলোকে নুআইম ইবনে হাম্মাদ ও তাঁর 
রচিত “কিতাবুল ফিতান, গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 

































































০১ 


পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক বিষয় 
বোঝার এবং সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করেন। আমিন 














গাযওয়ায়ে হিন্দ বিষয়ক হাদীসসমূহ: সনদ বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা 
প্রথম অংশ 


আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ 


আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে গাযওয়ায়ে হিন্দ বিষয়ক একটি 
হাদীস রয়েছে। উক্ত হাদীসটি তাঁর থেকে পৃথক তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নিয়ে আবু 
হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ ধারাবাহিকভাবে 
সবিস্তারে বর্ণনা করা হচ্ছে, 




















প্রথম হাদীস 


হাদীসটি হিজরী তৃতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে মানসুর রহিমাহুল্লাহ 
(২২৭ হি) তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ:“সাঈদ ইবনে মানসুর রহিমাহুল্লাহ হুশাইম থেকে, তিনি সাইয়ার থেকে, তিনি 
জাবর ইবনে আবীদাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ রাষিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা 
করেন; আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
যদি আমি সে জিহাদ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় 
করব। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর 
যদি (জীবিত) ফিরে আসি, তাহলে হব (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।” 


-শায়খ আহমাদ শাকের তাঁর তাহকীককৃত “মুসনাদে আহমাদ” এর টীকায় বলেন, 
হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ তার “মুসতাদরাকে” ৩/৫৮৮ 
(৬১৭৭) হাদীসটি এনেছেন। কিন্ত তিনি এবং হাফেয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটির 
বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। 


-মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৩২, হাদীস ৭১২৮; সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর ২/১৭৮ 
(বাবু মান কলা আল জিহাদু মা-দিন) হাদীস ২৩৭৪, তাহকীক- হাবীবুর রহমান 
আযমী; সুনানে নাসাঈ ২/৫২, হাদীস ৩১৭৩, ৩১৭৪; আত-তারীখুল কাবীর, 
ইমাম বুখারী ২/২৪৩, রাবি ২৩৩৩; আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসাঈ ৯/২৯৭, 
হাদীস ১৮৫৯৯; দালাইলুন নুবুওয়াহ, ইমাম বায়হাকী ৬/২৯০, হাদীস ২৬৩০; 






























































১০ 





ইলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম আসফাহানী ৭/৫৯; মুসনাদে বাযযার ২/৪৬৬, 
হাদীস ৮৮১৯; আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, (বাবু গযওয়াতিল 
হিন্দ) হাদীস ১২৩৭ 


উল্লিখিত ইমামগণ এ হাদীসটি নিজ নিজ সূত্রে হুশাইম থেকে, তিনি সাইয়ার থেকে, 
তিনি জাবর ইবনে আবীদাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। 


০2১ 


হাদীসটির মান: হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল এবং উল্লিখিত সকল বর্ণনাকার 
নির্ভরযোগ্য। 


নিয়ে রাবি বা বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো- 
এক. হুশাইম বিন বশীর বিন কাসেম (জন্ম ১০৪ হি., মৃত্যু ১৮৩ হি.)। ইমাম বুখারী 
ও ইমাম মুসলিম হুশাইম থেকে “সহীহ বুখারী” ও “সহীহ মুসলিমে” হাদীস বর্ণনা 


করেছেন। ইমাম আবু যুরআ, মুহাম্মাদ ইবনে সাদ ও ইজলী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে 
ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মুহাম্মদ বিন সা’দ বলেন, 
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“তিনি “ছিকাহ" (নির্ভরযোগ্য), বহু হাদীস বর্ণনাকারী, তবে তিনি অনেক তাদলীস 
করতেন। সুতরাং যে হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি “আখবারানা” শব্দ ব্যবহার করেন, সে 
হাদীস হুজ্জত বা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে হাদীসের ক্ষেত্রে 
“আখবারানা* শব্দ ব্যবহার করবেন না, সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।” -তাহযীবুল 
কামাল ৭/৪২১, রাবি ৭১৯০ 


জ্ঞাতব্য, উল্লিখিত এ হাদীসটি তিনি “আখবারানা” শব্দে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ 
হাদীসে তাদলীসের কোনো প্রভাব পাড়েনি। 


দুই. সাইয়ার আবুল হাকাম আলআনাধী আলওয়াসিতী (মৃত্যু ১২২ হি.)। ইমাম 
আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে “ছিকাহ ও ছাবত 
তথা হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ়” বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম 
সাইয়ার থেকে “সহীহ বুখারী” ও “সহীহ মুসলিমে" হাদীস বর্ণনা করেছেন। -তাহ্যীবুল 
কামাল, রাবি ২৬৫৫ 
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তিন. জাবর ইবনে আবীদাহ। তাবেঈ, কবি; তিনি আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু 
আনহু) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত'-এ তাঁর 
জীবনী আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন 
ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত “আততারীখুল কাবীরে’ এবং ইমাম ইবনে আবি হাতেম 
তাঁর সংকলিত “আলজারহু ওয়াততা’দীলে’ জাবর ইবনে আবীদাহ'-এর জীবনী 
এনেছেন এবং সেখানে এই হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে এ হাদীস 
বা জাবর ইবনে আবীদাহ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। ইমাম নাসাঈ তাঁর থেকে 
এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; কোনো মন্তব্য করেননি। ইবনে হাজার তাঁকে “মাকবুল' 
বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আল্লামা মারযুবানী তাঁর সংকলিত কবিদের পরিচিতিমূলক 
“মুজামুশ শুআরা” নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 


-আততারীখুল কাবীর ২/২৪৩, রাবি ২৩৩৩; আলজারহু ওয়াততা"দীল ২/৫৩৩; 
কিতাবুছ ছিকাত ৪/১১৭; তাহ্যীবুল কামাল ১/৪৩৭, রাবি ৮৭৭; ইকমালু 
তাহযীবিল কামাল ২/৭০, রাবি ৯৪১; তাহযীবুত তাহযীব ২/৫৪, রাবি ৯৪৬; 
তাকরীবুত তাহযীব, রাবি ৮৯২ 


একটি আপত্তি ও তার জবাব 


কেউ কেউ এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তাদের আপত্তি মূলত 
জাবর ইবনে আবীদাহ-কে কেন্দ্র করে, যাকে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মাজহুল বা 
অপরিচিত আখ্যায়িত করেছেন এবং আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) 
থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনার কারণে এ তাবিঈর উপর “মুনকার হাদীস’ বা পরিত্যাজ্য 
হাদীস বর্ণনা করার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। উল্লিখিত জাবর ইবনে আবীদাহ’- 
এর বিস্তারিত তথ্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এর এ আপত্তি 
সঠিক নয়। এ বিষয়ে ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ এর এ আপত্তির শক্তিশালী জবাব 
দিয়েছেন শায়খ আহমাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ “মুসনাদে আহমাদের’ টীকায়। তিনি 
বলেন, 
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অর্থ:“হাদীসটির সনদ সহীহ। জাবর ইবনে আবীদাহ তাবেঈ, ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। 
ইমাম বুখারী “আততারীখুল কাবীরে' তাঁর জীবনী এনেছেন, তাতে কোনো জারহ 
উল্লেখ করেননি। ইমাম ইবনে আবি হাতেম তাঁর সংকলিত “আলজারহু 
ওয়াততা"দীলে জাবর ইবনে আবীদাহ সম্পর্কে জারহমূলক কোনো মন্তব্ই 
করেননি। ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত”-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন। 
অথচ যাহাবী “মীযানুল ই’তিদালে’ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার কারণে তার বিরুদ্ধে 
“মুনকার বর্ণনার, অভিযোগ করেছেন এবং তাকে মাজহুল আখ্যায়িত করেছেন! 
হাফেয ইবনে হাজার “তাহযীবুত তাহযীবে অনুরূপ কথা যাহাবী থেকে বর্ণনা 
করেছেন। 


আহমাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার বুঝে আসে না, হাফেয যাহাবী কিসের 
ভিত্তিতে হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন? যেখানে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বা তাঁর 
পূর্বের কোনো ইমাম এ হাদীসটিকে মুনকার বলেননি এবং এই তাবেঈকে কোনো 
ধরনের জারহ করেননি, সেখানে (যাহাবী কিংবা) পরবর্তী কারোর এমন অভিযোগ 
স্বেচ্ছাচারিতা বৈ কিছুই নয়।” -মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৩২, হাদীস ৭১২৮, 
তাহকীক- শায়খ আহমাদ শাকের। 




































































মুহাদ্দিসগণের নিকট ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা 

মূলনীতির ব্যাখ্যা 
এখানে শায়খ আহমাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসগণের নিকট ব্যাপকভাবে 
গ্রহণযোগ্য একটা মূলনীতির দিকে ইশারা করে তার ভিত্তিতে হাফেয যাহাবী 
রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। সে মূলনীতি হলো- 
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হাদীসের যে সকল ইমাম রিজালশান্ত্রে কিতাব লিখেছেন; যেখানে তারা বিভিন্ন রাবির 
উপরে জারহ অথবা তা’দীল করে থাকেন, সেখানে তারা যদি এমন কোনো রাবির 
বিষয়ে চুপ থাকেন, যার ব্যাপারে কোনো জারহ পাওয়া যায় না এবং সে রাবি কোনো 
মুনকার হাদীসও বর্ণনা করেন না। তাহলে তার বিষয়ে উক্ত ইমামের চুপ থাকাকে সে 
রাবির ক্ষেত্রে তাওছীক ধরা হবে অর্থাৎ হাদীসবিশারদ সে ইমামের নিকট উক্ত রাবি 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিশেষত, কোনো হাদীসের সনদে উল্লিখিত ব্যক্তি; 
যার বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায় না, তিনি যদি খাইরুল কুরুন তথা সাহাবী, তাবিঈ 
ও তাবে তাবিঈ-যুগের লোক হয়ে থাকেন অর্থাৎ যাদের উত্তম হওয়ার ব্যাপারে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্য রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জারহ- 
তা"দীলের ইমামগণ (যারা রিজাল শাস্ত্রে মন্তব্য করে থাকেন) যদি তাদের কিতাবে 
সে রাবির জীবনী এনে তার ব্যাপারে কোনো জারহ উল্লেখ না করেন এবং উক্ত 
রাবির কোনো মুনকার মতনও পাওয়া না যায়, তাহলে এটিকে তার স্বপক্ষে তাওছীক 
ধরা হবে। 


ইমাম আবু হাতেম রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২৭৭ হি.) “আলজারহু ওয়াত তা’দীল’ 
কিতাবের ২/৩৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বলেন, 
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“অধ্যায়: “গায়রে মাতউন’ বা অনভিযুক্ত রাবি থেকে নির্ভরযোগ্য রাবির বর্ণনা করা 
তাকে (অনভিযুক্ত রাবিকে) শক্তিশালী করবে। তবে অভিযুক্তকে শক্তিশালী করবে 
না” 
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অর্থ: “ইবনে আবি হাতেম বলেন, ‘আমি আমার আব্বা আবু হাতেমকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, ছিকাহ রাবি যদি “গায়রে ছিকাহ’ থেকে বর্ণনা করে তাহলে তা “গায়রে 
ছিকাহ’ রাবিকে শক্তিশালী করবে কিনা? তিনি বললেন, রাবি যদি যঈফ হিসাবে 
পরিচিত হয়, তাহলে ছিকাহ রাবি তার থেকে বর্ণনা করাটা তাকে (যঈফ হিসাবে 
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পরিচিত রাবিকে) শক্তিশালী করবে না। আর যদি তার অবস্থা অজ্ঞাত থাকে (তার 
বিষয়ে ভালো-মন্দ কিছুই জানা না যায়), তাহলে শক্তিশালী করবে।” 


অনুরূপভাবে ইমাম ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) “ইখতিসারু উলুমিল 
হাদীস" গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় বলেন, 
(5 ১ ৩৪৪4০ 45০ ০১৯ ৯ জী ৬০ এ পি GL পিছ এও 
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অর্থ:“হাদীসের সনদে যদি এমন মুবহাম (অজ্ঞাত) ব্যক্তি থাকে, যার নাম উল্লেখ 
করা হয়নি অথবা নাম উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সে রাবিকে চেনা যায় না, তাহলে 
তার বর্ণনা উলামায়ে কেরামের কেউ গ্রহণ করেন না। তবে যদি তিনি (সনদে 
উল্লিখিত ব্যক্তি; যার বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায় না) খাইরুল কুরুন তথা সাহাবী, 
তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ-যুগের লোক হন অর্থাৎ যাদের উত্তম হওয়ার ব্যাপারে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্য রয়েছে, তাহলে তার রেওয়ায়াত গ্রহণ করা 


হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বর্ণনা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। আর “মুসনাদে 
আহমাদ"সহ অন্যান্য কিতাবে এ ধরনের রাবি থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে।” 















































আল্লামা মোল্লা আলী কারীও (মৃত্যু ১০১৪ হি.) 'শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার' 
গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় এ ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 
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“... হাদীসের সনদে যদি সাহাবা তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের মধ্য থেকে কোনো 
মাসতুর ব্যক্তি (সনদে উল্লিখিত এমন ব্যক্তি; যার বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য জানা 


যায় না, যাতে তাকে চেনা যায়) থাকে, তাহলে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কারণ, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 8 3১৪ ০৯4% 4৮ 























১৫ 





১6 5511 2৮53 951। (সৰ্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর আমার 
পরবর্তী যুগ অতঃপর তার পরবর্তী যুগ)। আর তাঁরা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ইমামদের 
তাওছীক ব্যতীত তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। এটি একটি উত্তম বিশ্লেষণ।” 


সুতরাং এ সমস্ত বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী, আবু যুরআ, 
আবু হাতেম, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিববান, ইবনে আদি, হাকেম কাবীর আবু 
আহমাদ, ইবনে নাজ্জার বাগদাদী এবং তাঁদের মতো অন্যান্য ইমামগণ যারা রাবিদের 
ক্ষেত্রে মন্তব্য করে থাকেন অথবা যাদের রিজাল শাস্ত্রে কিতাবাদি রয়েছে তাঁরা যদি 
এমন কোনো রাবির ব্যাপারে চুপ থাকেন, যার বিষয়ে কোনো জারহ পাওয়া যায় না 
এবং যিনি কোনো মুনকার বর্ণনাও করেন না, তাহলে এমন রাবির ব্যাপারে ইমামদের 
এ চুপ থাকাটা তার ছিকাহ হওয়ার প্রমাণ বহন করবে এবং তাকে “গায়রে ছিকাহ' বা 
অগ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হবে না। আর তার বর্ণিত হাদীস ‘সহীহ’ অথবা 
‘হাসান’ পর্যায়ের হবে কিংবা কমপক্ষে হাসানের স্তর থেকে নিচে নামবে না, যেহেতু 
তিনি যে কোনো ধরনের আপত্তি থেকে মুক্ত। 


শায়খ আব্দুল ফান্তাহ আবু গুদ্দাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৪১৭ হি.) “আর রাফউ 
ওয়াত তাকমীল’ কিতাবের পাদটাকায় ২৩০-২৪৮ পৃষ্ঠায় উক্ত মূলনীতির বিষয়ে 
হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য ও কর্ম সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। 

অতএব, ইমাম বুখারী বা তাঁর পূর্বের কোনো ইমাম স্বীয় গ্রন্থসমূহে এ হাদীসকে 
মুনকার বলেননি এবং এই হাদীসের তাবেঈ-স্তরের রাবি জাবর ইবনে আবীদাহ-কে 
কোনো ধরনের জারহ করেননি, তাই জাবর ইবনে আবীদাহ ছিকাহ ও গ্রহণযোগ্য 
রাবি এবং তার বর্ণিত এ হাদীস “সহীহ হাদীস’ হিসেবে গণ্য হবে। 




























































































দ্বিতীয় হাদীস 


দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ (১৬৪-২৪১ হি.) তাঁর 
“মুসনাদ, গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ:“ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি বারা থেকে, তিনি হাসান বসরী থেকে, 
তিনি আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন; আবু 
হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমার সত্যবাদী বন্ধু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে একটি দল 
লড়াই করার জন্যে সিন্ধু ও হিন্দুস্তান প্রেরিত হবে। (আবু হুরায়রাহ বলেন,) আমি 
যদি সেই যুদ্ধটি পাই এবং তাতে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে তো ভালো কথা। আর যদি 
(জীবিত) ফিরে আসি, তাহলে তো আমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু 
হুরায়রাহ হব।” -মুসনাদে আহমাদ ১৪/৪১৯, হাদীস ৮৮২৩, তাহকীক- শুআইব 
আরনাউত। 


মান: হাদীসটির সনদ যঈফ, তবে মতন বা মূলপাঠ সহীহ (প্রথম হাদীসের ভিত্তিতে)। 
নিয়ে বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো 















































১৭ 


এক. ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক আলবাজালী, আবু যাকারিয়া (মৃত্যু ২১০ হি.)। 
আহমাদ ইবনে হান্বাল, মুহাম্মদ ইবনে সাস্দ প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁকে “ছিকাহ" বা 
নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম মুসলিম তার থেকে “সহীহ মুসলিমে” হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। -তাহযীবুল কামাল ৮/০৮, রাবি ৭৩৭৬ 

দুই. বারা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াধীদ আলগনাবী। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম 
আহমদ ও নাসাঈ তাঁকে যঈফ বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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“ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও নাসাঈ তাঁকে যঈফ বলেছেন কিন্তু মুত্তাহাম 
বলেননি বা তাঁর উপর মিথ্যার কোনো অভিযোগ করা হয়নি।” _লিসানুল মীযান 
৯/২৬৬, রাবি ২৫৮ 


হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বারা ইবনে আব্দুল্লাহ যঈফ। -তাকরীবুত 
তাহযীব পৃ. ১২১, রাবি ৬৪৯; তাহ্যীবুল কামাল ১/৩৩২, রাবি ৬৪০ 


তিন. হাসান বসরী রহিমাহল্লাহ (মৃত্যু ১১০ হি.)। প্রখ্যাত তাবেঈ, ইমাম, মুহাদ্দিস 
ও ফক্কীহ। - তাহযীবুল কামাল, রাবি ১২০০; ইকমালু তাহযীবিল কামাল ২/২৭৮- 
২৯৩, রাবি ১২৮৮; তাহযীবুত তাহযীব ২/২৪৩-২৪৮, রাবি ১২৯৭ 




















একটি আপত্তি ও পর্যালোচনা 


শায়খ শুআইব আরনাউত মুসনাদে আহমাদ এর টীকায় বলেন, “হাদীসটির সনদ 
যঈফ; বারা ইবনে আব্দুল্লাহ আলগনাবী দুর্বল রাবি। এছাড়া এ সনদে ইনকিতা 
(বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। কেননা, হাসান বসরী আবু হুরায়রাহ থেকে হাদীস শুনেননি।” 
-মুসনাদে আহমাদ ১৪/৪১৯, হাদীস ৮৮২৩, তাহকীক- শুআইব আরনাউত। 


শায়খ আহমাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ মুসনাদে আহমাদের টীকায় খুব মজবুতভাবে 
দলিল-প্রমাণ দিয়ে এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে সাব্যস্ত 
করেছেন যে, আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাসান বসরী 
রহিমাহুল্লাহ হাদীস শুনেছেন। যারা বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা 
আনহু) থেকে হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ হাদীস শুনেননি, তিনি তাঁদের মতামত 
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সুদৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন। -মুসনাদে আহমাদ, তাহকীক- শায়খ আহমাদ শাকের 
১২/১০৭-১২২, হাদীস ৭১৩৮ 


তাছাড়া তাঁর পূর্বেই হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আলাউদ্দীন মুগলতাঈ 
রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭৬২ হি.) দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেন যে, হাসান 
বসরী আবু হুরায়রাহ (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাদীস শুনেছেন। হাফেয 
মুগলতাঈ রহিমাহুল্লাহ শুরুতে ওই সকল ইমামগণের নাম উল্লেখ করেন, যারা 
বলেন: হাসান বসরী আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাদীস 
শোনেননি। এরপর বলেন, 
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অর্থ: “দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা 


আনহু) থেকে হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ হাদীস শোনার মতই সঠিক। এ বিষয়ে 
আমরা উলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ করছি।” 




















এরপরে তিনি দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন যে, আবু হুরায়রাহ 
(রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ হাদীস শুনেছেন। - 
ইকমালু তাহযীবিল কামাল ২/২৮৪, রাবি ১২৮৮ 


হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ “তাহ্যীবুত তাহযীব" গ্রন্থে হাসান বসরী 
রহিমাহুল্লাহ এর জীবনীর শেষে এ প্রসঙ্গে বলেন, 
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অর্থ: “আর তা এ বিষয়কে শক্তিশালী করে যে, মোটের উপর আবু হুরায়রাহ 
(রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ হাদীস শুনেছেন”। - 
তাহযীবুত তাহযীব ২/২৪৭, রাবি ১২৯৬ 


এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তারিত দেখুন- 


ইকমালু তাহ্যীবিল কামাল ২/২৭৮-২৯৩, রাবি ১২৮৮; তাহযীবুত তাহযীব 
২/২৪৩-২৪৮, রাবি ১২৯৭; মুসনাদে আহমাদ, তাহকীক- শায়খ আহমাদ শাকের 
১২/১০৭-১২২, হাদীস ৭১৩৮ টীকা; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, তাহকীক- 

















১৯ 


শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামাহ ১/৫১৭-৫১৯, হাদীস ৯৩৭ টীকা; আলকাশেফ, 
তাহকীক -শায়খ মুহাম্মাদ আউওয়ামাহ ২/২৬২-২৬৫, রাবি ১০২২ টীকা। 


তৃতীয় হাদীস 
এ হাদীসটি হিজরী তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনে আবি আসেম রহিমাহুল্লাহ * 
(১) (২০৬-২৮৭ হি) তাঁর “কিতাবুল ভি 








জিহাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ:“আবুল জাওযা আহমাদ ইবনে উসমান থেকে, তিনি আব্দুস সামাদ থেকে, 
তিনি হাশিম ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি কিনানাহ ইবনে নুবাইহ থেকে, তিনি আবু 
হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে; আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) 
বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে 
হিন্দুস্তানের জিহাদ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আবু হুরায়রাহ রাষযিআল্লাহু 
তাআলা আনহু বলেন,) যদি আমি সে জিহাদ পেয়ে যাই, তাহলে আমার জান-মাল 


সব কিছু তাতে ব্যয় করব। যদি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। 
আর যদি (জীবিত) ফিরে আসি, তাহলে হব (জাহান্নামের আগুন থেকে) 






































>, ইবনে আবি আসেম রাহ. এর জীবনীর জন্য দেখুন- ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ রচিত 
‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’ ১৩/৪৩০-৪৩৯, রাবি ২১৫ 





২০ 





মুক্তিপ্রাপ্ত।” -কিতাবুল জিহাদ, ইবনু আবি আসিম ২/৬৬৮, হাদীস ২৯১ (বাবু 
ফাযলি গাষবিল বাহর বা সামুদ্রিক জিহাদের ফযিলত অধ্যায়)। 


হাদীসের মান: হাদীসটির সনদ যঈফ, তবে মতন বা মূলপাঠ সহীহ (প্রথম হাদীসের 
ভিত্তিতে)। 


নিয়ে রাবি বা বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো, 


এক. আবুল জাওযা আহমাদ বিন উসমান, (মৃত্যু ২৪৬ হি.)। ইমাম আবু হাতেম ও 
নাসাঈ তাঁকে “ছিকাহ" (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। -তাহযীবুল কামাল, রাবি ৭৮ 


দুই, আব্দুস সামাদ ইবনে আব্দিল ওয়ারিছ (মৃত্যু ২০৭ হি.)। ইমাম আবু হাতেম 
তাঁকে “সাদুক, সালিহুল হাদীস’ (সত্যপরায়ণ ও হাদীস বর্ণনায় যোগ্য) বলেছেন, 
ইমাম হাকিম তাঁকে “ছিকাহ, মা’মুন’ (হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত) 
বলেছেন। ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত'-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন, 
অর্থাৎ তাঁকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -তাহযীবুল কামাল, রাবি ৪০১৯ 


তিন. হাশিম ইবনে সাঈদ আবু ইসহাক আলকুফী, আলবাসরী। ইমাম ইবনে মাঈন 
বলেন, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ বলেন, আমি তাকে চিনি না। 
ইবনে আদী বলেন, তার হাদীসের মুতাবে' (অর্থাৎ উক্ত অর্থের হাদীস অন্য 
নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে) পাওয়া যায় না। ইমাম আবু হাতেম বলেন, সে 
“যঈফুল হাদীস’ বা দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম তিরমিযী তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে তার থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত'-এ তাঁর জীবনী আলোচনা 
করেছেন, অর্থাৎ তাঁকে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।- 
আলজারহু ওয়াত তা’দীল, ইবনে আবী হাতেম ৯/১০৫, রাবি ৪৪৩; আল কামেল, 
ইবনে আদী ৮/৪১৯, রাবি ২০৩২; তাহযীবুল কামাল ৭/৩৮৫, রাবি ৭১৩৩; 
তাহ্যীবুত তাহযীৰ ১১/১৭, রাবি ৩৭ 


চার. কিনানাহ ইবনে নুবাইহ। উন্মুল মু'মিনীন ছাফিয়্যা (রাধিআল্লাহু তাআলা 
আনহা) এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি ২১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২১- 
১৩০ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন। উসমান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর 
খেলাফতকাল পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তিনি ছাফিইয়া ও 
আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম 
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তিরমিযি তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে তার থেকে হাশিম ইবনে সাঈদের সুত্রে একটি হাদীস 
বর্ণনা করে বলেন, এই সনদটি মারুফ বা পরিচিত নয়। 


ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ “মুসতাদরাক" গ্রন্থে তার (অর্থাৎ কিনানাহ ইবনে নুবাইহ) 
থেকে হাশিম ইবনে সাঈদের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এই হাদীসের 
সনদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ 
কিনানাহ ইবনে নুবাইহের সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলার ক্ষেত্রে ইমাম হাকেমের 
সাথে একমত্য পোষণ করেন 









































ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত'-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁকে 
হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ 
“আলআদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে কিনানাহ ইবনে নুবাইহ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। 
ইমাম ইবনে আদী রচিত যঈফ বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থ “আলকামেল” ও ইমাম 
যাহাবী রচিত “মীযানুল ই"তিদাল" গ্রন্থে তার জীবনী আসেনি। অতএব বুঝা গেলো, 
ইমাম ইবনে আদী ও ইমাম যাহাবীর নিকট কিনানাহ ইবনে নুবাইহ দুর্বল বর্ণনাকারী 
নন। যদি এমনটি না হত, তাহলে তারা নিজ নিজ গ্রন্থে কিনানাহ ইবনে নুবাইহ এর 
জীবনী নিয়ে আসতেন। হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ “তাকরীব" গ্রন্থে বলেন, 
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অর্থ: “বর্ণনাকারী হিসেবে কিনানাহ গ্রহণযোগ্য। কোনো ধরনের দলিল-প্রমাণ ছাড়া 
আযদী তাকে যঈফ বলেছেন।” -আলমুসতাদরাক, ইমাম হাকেম ১/৭৩২, হাদীস 
২০০৮; তা'রীখুল ইসলাম ৩/৪৮৫; তাহ্যীবুল কামাল ৬/১৭৯, রাবি ৫৫৮৯; 
তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩৯২, রাবি ৫৮৯৪; তাকরীবুত তাহযীব পৃ.৪৬৩, রাবি 


৫৬৬৯ 


সারকথাঃ আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে গাযওয়ায়ে হিন্দ বিষয়ক হাদীস 
মাত্র একটি। উক্ত হাদীসটি তাঁর থেকে পৃথক তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে 
প্রথমটির সনদ সহীহ, পরের দু'টির সনদ দুর্বল। তবে প্রথম হাদীসের কারণে অর্থগত 
দিক থেকে পরের দু্টিও সহীহ। 
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চতুর্থ হাদীস 


গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত 
উপরোক্ত তিনটি হাদীসের শব্দ প্রায় একই রকম। তবে আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু 
তাআলা আনহু) থেকে উক্ত বিষয়েই আরো একটি হাদীস রয়েছে, যাতে আগের 
হাদীসের পুরো বিষয়সহ অতিরিক্ত কিছু তথ্য রয়েছে, যা পূর্বের হাদীসগুলোতে নেই। 
সে বিষয়গুলো গাযওয়ায়ে হিন্দেরই একটি অংশ; তাতে যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা এবং এ 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। 


এ হাদীসটি হিজরী তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস নুআইম ইবনে হাম্মাদ 
রহিমাহল্লাহ (মৃত্যু ২২৮ হিজরী) ২ তাঁর “কিতাবুল ফিতান গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, 
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অর্থ: “বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ থেকে, তিনি সফওয়ান থেকে, তিনি জনৈক শায়খ 


থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন; আবু হুরায়রাহ 
(রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 














২ নুআইম ইবনে হান্মাদ ও তাঁর রচিত “কিতাবুল ফিতান" গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু 
কথা প্রবন্ধের “পরিশিষ্ট” দেখুন। 








২৩ 





ইন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “অবশ্যই তোমাদের একটি দল 
ইন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করবেন। তাঁরা হিন্দুস্তানের 
রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা সেই মুজাহিদদের 
সকলকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে 
মারইয়াম আলাইহিস সালামকে শামে পেয়ে যাবে।, আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু 
তাআলা আনহু) বলেন, “আমি যদি গাজওয়াতুল হিন্দের সময় বেঁচে থাকি, তাহলে 
আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেব এবং সেই যুদ্ধে শরীক হব। এরপর যখন 
আল্লাহ তাআলা আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব, 
তখন আমি হব (জাহান্নামের আগুন হতে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা, যে শামে গিয়ে 
ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।” (আবু হুরায়রাহ 
(রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি তখন নবীজীকে বলেছিলাম,) “হে 
আল্লাহর রাসূল! আমার খুব আকাংখা যে, আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর 
নকটবর্তী হয়ে তাঁকে সংবাদ দেব যে, আমি আপনার সংশ্রবপ্রাপ্ত একজন সাহাবী!’ 
তিনি বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি মুচকি হাসতে 
লাগলেন এবং বললেন, সে (যুদ্ধ) তো অনেক দেরি! অনেক দেরি!” -আলফিতান, 


নুআইম ইবনে হান্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬ 


নুআইম ইবনে হাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ্‌ “কিতাবুল ফিতান" গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি পরের 
পৃষ্ঠায় কিছুটা ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ: “ওয়ালীদ থেকে, তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী সফওয়ান ইবনে আমর রহিমাহুল্লাহ 
থেকে, সফওয়ান ইবনে আমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
একজনের মারফতে বর্ণনা করে বলেন, নবীজী বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল 
ইন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের বিজয় দান করবেন। এমনকি তারা 
ইন্দুস্তানের রাজাদের শিকলে আবদ্ধ করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাঁদের সকল পাপ 
ক্ষমা করে দেবেন। এরপর তারা শামে চলে আসবে। শামে তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম 


























২৪ 





আলাইহিস সালামকে পেয়ে যাবে।” -আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪১০, 
হাদীস ১২৩৯ 


হাদীসটির সনদ বিশ্লেষণ ও রাবি বা বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি 


প্রারম্ভিক কথা: নুআইম ইবনে হাম্মাদ প্রথম হাদীসটি বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ থেকে 
বর্ণনা করেছেন আর দ্বিতীয় হাদীসটি ওয়ালীদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তারা উভয়ে তাবেয়ী সফওয়ান ইবনে আমর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
সুতরাং ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের হাদীসটি বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদের 'মুতাবি” 
ইসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ একটি অপরটি দ্বারা শক্তিশালী হবে। 

নয়নে এ তিনজন রাবির (বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম ও 


fatale 


তাবেঈ সফওয়ান ইবনে আমর) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো- 


এক. বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ আবু মুহাম্মদ আলকিলাঈ আলহিমসী (জন্ম ১১০ 
হি., মৃত্যু ১৯৭ হি.)। তিনি তাবেয়ী সফওয়ান ইবনে আমর ও শাম দেশের হিমস 
এলাকার অধিবাসী আরতাত ইবনে মুনযির থেকে হাদীস শুনেছেন। 


বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ সম্পর্কে কিছু কথা 


জারহ তা”দীলের ইমামগণ তার থেকে হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে কয়েকটি শর্তারোপ 
করেছেন- ১. হাদীস বর্ণনা করার সময় এমন শব্দ চয়ন করতে হবে যাতে বোঝা যায় 
যে, যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন তাদের থেকে শুনে হাদীস বলছেন। যেমন: 
হাদ্দাছানা’, “আখবারানা” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা। ২. যার থেকে রেওয়ায়াত 


করছেন তিনি যদি শামের অধিবাসী হন। ৩. মারুফ বা পরিচিত রাবি থেকে হাদীস 
বর্ণনা করলে। যেমন: সফওয়ান ও অন্যান্য পরিচিত রাবি 


উল্লিখিত কোনো একটা শর্ত পাওয়া গেলে বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদের হাদীস 
গ্রহণযোগ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে, বাকিয়্যাহ উক্ত হাদীসটি সফওয়ান থেকে বর্ণনা 
করেছেন, আর সফওয়ান হলেন শামের অধিবাসী এবং তিনি মারুফ বা পরিচিত 
রাবি। অতএব, বাকিয়্যাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে 
ইমামগণের উক্ত বক্তব্যের আলোকে বাকিয়্যাহর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। 








































































































২৫ 








নিয়ে বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত মূল আরবিতে 
(অনুবাদসহ) পেশ করা হলো- 


আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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অর্থ: “বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ শামের অধিবাসী থেকে যে সকল রেওয়ায়াত করেন, 
সেগুলো বিশুদ্ধ।” 


ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহিমাহুল্লাহ বাকিয়্যাহ সম্পর্কে বলেন, 








১১ 82 0089 255 91982 08 Slit ০০ Bis এ 0৬6 এ 

162 2954 Y হা শি 2645 28০ 39 এ 0০| এ 24 শি 1 
অর্থ: “যখন সফওয়ান ও তাঁর মতো ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য রাবিদের থেকে হাদীস 
বর্ণনা করবেন, তখন তাঁর রেওয়ায়াতগুলো বিশুদ্ধ ও দলীলযোগ্য হবে। তিনি আরো 
বলেন, বাকিয়্যাহ যখন “মারবী আনহুর’ (যার থেকে বর্ণনা করেছেন) নাম উল্লেখ না 
করে উপনাম উল্লেখ করবেন (যে উপনামে মারবী আনহু পরিচিত নয়), তাহলে তার 
হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।” 


ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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অর্থ: “বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ হাদীস বর্ণনায় সত্যপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। তবে 
যাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের মধ্যে যারা অপরিচিত, তাদের থেকে 
বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদের হাদীস পরিহার করতে হবে। আর তার বেশ কিছু মুনকার 
হাদীস রয়েছে।” 











ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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অর্থ: “বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ যখন মারুফ বা পরিচিত রাবি থেকে হাদীস বর্ণনা 
করবেন, তখন সেটা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে, আর যখন মাজহুল বা অপরিচিত 
কোনো রাবি থেকে হাদীস বর্ণনা করবেন, তখন সে বর্ণনা মূল্যহীন হবে।” 


ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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“বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ যখন 85৮20548495 38৬ - শব্দগুলো দ্বারা 
হাদীস বর্ণনা করবেন, তখন তিনি নির্ভরযোগ্য রাবি হিসেবে গণ্য হবেন। আর যখন 
১০ - শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবেন, তখন তার থেকে সে বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। জানা 
নেই, কার থেকে তিনি হাদীস নিয়েছেন।” 


আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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অর্থ: “তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যপরায়ণ, তবে তিনি ভালো-মন্দ সবার থেকেই হাদীস 
লিখতেন I” 


ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
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অর্থ: “বাকিয়্যাহ যখন “মারবী আনহুর’ নাম উল্লেখ না করে উপনাম উল্লেখ করেন 
(যে উপনামে মারবী আনহু পরিচিত নয়), তাহলে বাকিয়্যাহর হাদীস সঠিক বলে 
বিবেচিত হবে না।” 








২৭ 





এছাড়া ইমাম মুসলিমসহত অন্যান্য ইমামগণ তাদের “সহীহ হাদীস-গ্রন্থে” বাকিয়্যাহ 
ইবনে ওয়ালীদ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। -তারীখে বাগদাদ ৫/৩৯৩, রাবি 
৩৫৬০; তাহযীবুল কামাল ১/৩৬৭, রাবি ৭২৬ 


দুই. ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম আলকুরাশী আবুল আব্বাস আদদিমাশকী (জন্ম ১১৯ 
হি., মৃত্যু ১৯৫ হি.)। ইমাম আবু হাতেম, ইজলী, ইয়াকুব ইবনে শায়বা ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিসগণ তাঁকে ‘ছিকাহ’ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। -তাহযীবুল কামাল, ৭/৪৮৭; 
সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ৯/২১১; তাযকিরাতুল হুফফায ১/২২২ 


তিন. সফওয়ান ইবনে আমর (জন্ম ৭২ হি., মৃত্যু ১৫৫ হি.)। তিনি তাবিঈ ছিলেন। 
তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর আল মাধিনী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হাফেয 
যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, 
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KEENE BES ১৪ EFE 
“তিনি হাদীসের ইমাম, মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস। হিমসের অধিবাসী এবং 
সেখানকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। 


ছোট বয়সী তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত” -তাহখীবুল কামাল ৩/৪৬১, রাবি ২৮৭৪; 
সিয়ারু আ“লামিন নুবালা ৬/৩৮০ 


একটি পর্যালোচনা 
এ হাদীসের সনদদ্বয়ে সফওয়ান ইবনে আমর রহিমাহুল্লাহ এর উত্তাদের নাম স্পষ্ট 


করা হয়নি। প্রথম সনদে ‘জনৈক শায়খ থেকে’ (54 ১০৪০ ৬৪) এবং দ্বিতীয় 
সনদে “নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একজনের মারফতে' 
































(53 45 tl do il ০০ ২৫4৬ 9৫৪) শব্দ ব্যবহার করে উত্তাদের নাম 
অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাপারে কঠিন আপত্তি 
করেছেন! 
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উল্লেখ্য, রাবি “সফওয়ান ইবনে আমর" নির্ভরযোগ্য তাবেঈ। এমন কোনো প্রমাণ 
নেই যে, তিনি কখনো মুনকার বা পরিত্যাজ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর যে সকল 
মাশায়েখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারাও প্রসিদ্ধ তা'বেঈ ছিলেন৷ আর 
এটা খুবই সম্ভব যে, সফওয়ানের পরবর্তী রাবি (অর্থাৎ সফওয়ানের শাগরিদ বা তার 
নিচের স্তরের কোনো রাবি) এই হাদীসের সনদ সংক্ষেপে উল্লেখ করতে গিয়ে 
সফওয়ানের উস্তাদের নাম বাদ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক “ইনকিতা” ছাড়া 
প্রকৃতপক্ষে কোনো “ইনকিতা” (রাবির বিচ্ছিন্নতা) থাকে না। আর এ কারণে কোনো 
হাদীস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য হতে পারে না। তাছাড়া, “তাবে তাবিঈ’ থেকে তাবিঈ স্তরে 
কোনো তাবিঈ এর নাম উল্লেখ না থাকা অর্থাৎ উত্তাদের নাম অস্পষ্ট থাকার (যখন 
অন্য গ্রহণযোগ্য সূত্রে সে হাদীসের মুতাবি বা শাওয়াহিদ বিদ্যমান থাকবে) উদাহরণ 
“সহীহ বুখারী” ও “সহীহ মুসলিমে’ও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: “সহীহ বুখারীর” এক 
বর্ণনায় রাবি শাবীব ইবনে গারকাদাহ* তার উত্তাদের নাম উল্লেখ না করে বলেন, 


















































গারকাদাহ বলেন, আমি এলাকাবাসী থেকে শুনেছি, যারা উরওয়া থেকে শুনেছে।” 
-সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিৰ ১/৫১৪, হাদীস ৩৫১৩। 











সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় রাবি ইবনে শিহাব যুহরী« উত্তাদের নাম উল্লেখ না 
করে বলেন, (554 2 ১০ 9 8৩৮ 205 4.245 9 ০০) “আমি 
এমন ব্যক্তিদের থেকে শুনেছি, যারা আবু হুরায়রা থেকে শুনেছেন।” 











৪. শাবীব ইবনে গারকাদাহ, তাবেঈ (মৃত্যু ১৩৭ হিজরী)। ইমাম আহমাদ, ইয়াহয়া ইবনে 





মাঈন, নাসাঈসহ অন্যান্য ইমামগণ তাকে ছিকাহ বা হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বলেছেন। - 
তাহ্যীবুল কামাল ৩/৩৬৩, রাবি ২৬৭৯; ইকমালু তাহধীবিল কামাল ৪/১৩, রাবি 
২৫১৫; তাকরীবুত তাহযীব পৃ.২৬৪, রাবি ২৭৪৩ 


৫ ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী; তাবেঈ, হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম। জন্ম ৫০/৫১ হি.» মৃত্যু ১২৫ 
হি.। -তাহ্যীবুল কামাল ৬/৫০৭, রাবি ৬১৯৭ 
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অবশ্য ইমাম মুসলিম প্রথমে ইবনে শিহাব ও আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহু তাআলা 
আনহু র মাঝে ওয়াসেতা বা মাধ্যম উল্লেখ করে হাদীসটা এনেছেন। পরে ওয়াসেতা 
ছাড়া উক্ত হাদীসটা আনেন, যাতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। -সহীহ মুসলিম, 
জানাযা অধ্যায়- ১/৩০৭, হাদীস ৯৪৫ 








দ্বিতীয় অংশ 


পঞ্চম হাদীস 


পঞ্চম হাদীসটি সাওবান (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) 
থেকে চতুর্থ স্তর পর্যন্ত সনদের ধারা একটিই। এরপর চতুর্থ স্তর তথা মুহাম্মদ বিন 
ওয়ালিদ আয-যুবাইদী থেকে তাঁর তিনজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। এভাবে একটি সনদ 
চতুর্থ স্তরে গিয়ে দুইটি তরিক বা শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে। নিয়ে সনদ বিশ্লেষণ ও 
পর্যালোচনার সুবিধার্থে সনদের দুইটি শাখা (১১০) পৃথকভাবে ‘ক’ ও খ 
শিরোনামে আলোচনা করা হলো। 
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হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ (১৬৪-২৪১ হি.) তাঁর ‘মুসনাদ’ 
গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ: “আবুন নযর রহিমাহুল্লাহ বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন 
সালিম ও আবু বকর বিন ওয়ালিদ থেকে, তাঁরা উভয়ে মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ আয- 
যুবাইদী থেকে, তিনি লুকমান বিন আমের থেকে, তিনি আব্দুল আ'লা বিন আদি 
থেকে, তিনি সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন; সাওবান 
(রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে 
নিরাপত্তা দিয়েছেন। একটি দল, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় দল, 
যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে।” 


মুসনাদে আহমাদ ৩৭/৮১, হাদীস ২২৩৯৬, তাহকীক-শায়খ শুআইব 
আরনাউত; হাদীসটির বর্ণনা আরো যে সকল কিতাবে রয়েছে- সুনানে নাসাঈ 
২/৫২, হাদীস ৩১৭৫; মুসনাদে শামিয্যিন, তবারনী ৩/৮৯, হাদীস ১৮৫১; 
আলফিরদাউস, দায়লামী ৩/৩৮, হাদীস ৪১২৪ 

ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ্‌ ও ইমাম তবারানী রহিমাহুল্লাহ সনদের কিছুটা ভিন্নতাসহ 
এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নিয়ে সে বিষয়টি তুলে ধরা হলো- 

এই হাদীসটি ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন আসাদ বিন মুসা থেকে, তিনি বাকিয়্যা 
বন ওয়ালিদ থেকে, আর বাকিয়্যা বর্ণনা করেছেন আবু বকর বিন ওয়ালিদ থেকে; 


অন্যদিকে ইমাম তবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাইওয়াহ বিন শুরাইহ থেকে, 
তিনি বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ থেকে, আর বাকিয়্যা বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন 
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সালেম থেকে; আবু বকর বিন ওয়ালিদ এবং আব্দুল্লাহ বিন সালেম উভয়ে বর্ণনা 
করেছেন মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী থেকে, তিনি লুকমান বিন আমের 
থেকে, তিনি আব্দুল আ'লা বিন আদি থেকে, তিনি সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 
থেকে বর্ণনা করেছেন। 


হাদীসটির মান: সনদটি হাসান পর্যায়ের। তবে “মুতাবাআত' বা সমর্থক বর্ণনাকারীর 
ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী। 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সনদের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আবু বকর বিন ওয়ালিদ; যার 
থেকে ইমাম নাসাঈ “সুনানে নাসাঈ’ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি “মাজহুল' 
পর্যায়ের। অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে কোনো “তাওছীক" পাওয়া যায় না। কিন্তু আবু বকর 
বন ওয়ালিদের মুতাবি’ তথা সমর্থক বর্ণনাকারী রয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন সালেম, 
যিনি রাবি হিসেবে নির্ভরযোগ্য, সহীহ বুখারীতে তাঁর রেওয়ায়াত আছে। আবু বকর 
বন ওয়ালিদের আরো একজন মুতাবি’ আছেন “জাররাহ বিন মালিহ”। তাঁর 
আলোচনা এই হাদীসের ‘খ’ অংশে আসছে। 




































































অন্যদিকে, রাবি বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদের ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ রয়েছে, 
তবে এই হাদীসটি তিনি ‘হাদ্দাছানা’ শব্দে বর্ণনা করেছেন। ৮ উপরন্ত তাঁর মুতাবি' 
তথা সমর্থক বর্ণনাকারী রয়েছেন হিশাম বিন আম্মার। হিশামের বার্ধক্য বয়সে হিফয 
ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ থাকলেও তাঁর মুতাবি' তথা সমর্থক বর্ণনাকারী 
রয়েছেন সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান। 


শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস ১৯৩৪; 
সহীহু ওয়া যঈফু সুনানিন নাসাঈ, হাদীস ৩১৭৫।৯ 
































৮. বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ সম্পর্কে চতুর্থ হাদীসের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা 








হয়েছে। সামনে পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে। 


৯. একটি আপত্তি ও তার জবাব 

শায়খ শুআইব আরনাউত তাঁর তাহকীককৃত “মুসনাদে আহমাদ’ এর টাকায় বলেন, 
“হাদীসটি হাসান। তবে “বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ’ থাকার কারণে এই সনদটি যঈফ। অবশ্য 
তাঁর মুতাবি” তথা সমর্থক বর্ণনাকারী রয়েছে। সনদের অন্য রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আবু 
বকর বিন ওয়ালিদ “মাজহুল" পর্যায়ের। কিন্তু তাঁর মুতাবি” তথা সমর্থক বর্ণনাকারী রয়েছেন 




















৩৩ 


নিয়ে বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল 


১. আবুন নযর, (জন্ম ১৩৪ হি. মৃত্যু ২০৭ হি.)। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী 
ইবনুল মাদিনী, মুহাম্মাদ ইবনে সাদ, আবু হাতেম, ইজলী প্রমুখ ইমামগণ তাঁকে 
“ছিক্কাহ" বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। -তাহ্যীবুল কামাল, ৭/৩৮৫, রাবি ৭১৩৫ 


২. বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালিদ, (জন্ম ১১০ হি., মৃত্যু ১৯৭ হি.)। ইমাম নাসাঈ 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, 8; 58158599105 0 0! অর্থ্যাৎ “যখন তিনি 'হাদ্দাছানা 
বা আখবারানা” শব্দে হাদীস বর্ণনা করেন তখন “ছিকাহ, (নির্ভরযোগ্য)।” ইজলী 
বলেন, “যখন তিনি পরিচিত (মারুফ) রাবি থেকে বর্ণনা করবেন তখন তা সহীহ 
আর অপরিচিত (মাজহুল) রাবি থেকে বর্ণনা করলে তা সহীহ হবে না।” পরবর্তীদের 
মধ্যে হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, “তিনি “সাদুক" (সত্যপরায়ণ), তবে 
তিনি ‘যঈফ’ রাবিদের থেকে ব্যাপক তাদলীস করতেন।”-তাহবীবুল কামাল 
১/৩৬৭, রাবি ৭২৬; মীযানুল ই”তিদাল ১/৩৩১, রাবি ১২৫০; তাক্করীব, রাবি 


৭৩৪, পৃ. ১২৬ 















































আব্দুল্লাহ বিন সালেম, যিনি রাবি হিসেবে নির্ভরযোগ্য।” -মুসনাদে আহমাদ, ৩৭/৮১, 
হাদীস ২২৩৯৬ 





পর্যালোচনা: “বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ” থাকার কারণে এই সনদটি যঈফ", শায়খ শুআইব 





আরনাউতের এই কথাটি যথোপযুক্ত নয়। কেননা, মুদাল্লিস রাবি “হাদ্দাছানা” শব্দে বর্ণনা 
করলে তাঁর রেওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, ইমাম নাসাঈ 








রহিমাহুল্লাহ বলেন, “বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ যখন 1৫১ অথবা 14 শব্দগুলো দ্বারা 





হাদীস বর্ণনা করবেন, তখন তিনি নির্ভরযোগ্য রাবি হিসেবে গণ্য হবেন। -তাহযীবুল 
কামাল ১/৩৬৭, রাবি ৭২৬; মীযানুল ই’তিদাল ১/৩৩১, রাবি ১২৫০; তারুরীব, রাবি 


৭৩৪, পৃ. ১২৬ 








৩৪ 





উল্লেখ্য, বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালিদের ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ রয়েছে, তবে এই 
হাদীসটি তিনি “হাদ্দাছানা শব্দে বর্ণনা করেছেন, সেক্ষেত্রে সনদে আর কোনো 
সমস্যা থাকে না। 


৩. সনদের এ স্তরে দুইজন বর্ণনাকারী রয়েছেন- 
(ক) আব্দুল্লাহ বিন সালেম আলআশআরী, (মৃত্যু ১৭৯ হি.)। ইমাম নাসাঈ বলেন, 


৮০৫ 4 ০৭ (রাবি হিসেবে তাঁর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই)। ইবনে হিব্বান 
“কিতাবুছ ছিকাত’-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁকে হাদীস বর্ণনায় 
নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -তাহযীবুল কামাল ৪/১৪১, রাবি ৩২৭৩ 


(খ) আবু বকর বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী। তিনি মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদের ভাই। 
ইমাম নাসাঈ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। -তাহ্যীবুল কামাল ৮/২৬৩ রাবি 
৭৮৫৬ 


৪. মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ আবুল হুযাইল আলহিমসী। জন্ম ৭২ হি., মৃত্যু 
১৪৬/১৪৭ হি.। ইমাম ইজলী, আলী ইবনুল মাদিনী, আবু যুরআ ও নাসাঈ তাঁকে 
ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত’-এ তাঁর জীবনী 
আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁকে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 
-তাহযীবুল কামাল ৬/৫৪৬, রাবি ৬২৬৫ 


৫. লুকমান বিন আমের আলউসাবী। ১১১ থেকে ১২০ হিজরির মধ্যে মৃত্যুবরণ 
করেন। ইমাম ইজলী বলেন, ২&5; 3 ০৪ (তিনি শামের অধিবাসী, তাবিঈ, 


‘ছিক্কাহ’ বা নির্ভরযোগ্য)। ইমাম আবু হাতিম বলেন, 484০ ৩৫৫৫. (তার হাদীস 
লেখা যায়)। ইবনে হিববান “কিতাবুছ ছিকাত’-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন, 
অর্থাৎ তাঁকে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -আছ-ছিক্কাত, 
ইবনে হিব্বান ৫/৩৪৫, রাবি ৫১৫০; তাহযীবুল কামাল ৬/১৮২, রাবি ৫৬০০; 
তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩৯৮, রাবি ৫৯০৫ 

৬. আব্দুল আ*লা বিন আদি আলবাহরানী (মৃত্যু ১০৪ হি.)। আবু দাউদ তাঁকে 
‘ছিক্কাহ’ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। ইবনে হিব্বান “কিতাবুছ ছিকাত'-এ তাঁর জীবনী 


আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁকে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 
-তাহযীবুল কামাল ৪/৩৩৭ রাবি ৩৬৭৬; তাহযীবুত তাহযীব ৬/৮৮, রাবি ৩৮৬৬ 




































































৩৫ 





৭. সাওবান (রোষি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। তিনি 
৫৪ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। শামের হিমস এলাকার অধিবাসী। -তাহযীবুল 
কামাল ১/৪১৮, রাবি ৮৪৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/১৫, রাবি ৫ 


উল্লেখ্য: এই হাদীসটি বাকিয়্যা থেকে তিনজন রাবি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে 
আহমাদের রেওয়ায়াতে “আবুন নযর’, সুনানে নাসাঈর রেওয়ায়াতে “আসাদ বিন 
মুসা" এবং তবারানীর রেওয়ায়াতে 'হাইওয়াহ বিন শুরাইহ"। আর বাকিয়্যা হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন দুইজন থেকে; আব্দুল্লাহ বিন সালেম এবং আবু বকর বিন ওয়ালিদ 
থেকে। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী থেকে। 
অর্থাৎ এই হাদীসটিতে সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে রাবিদের চতুর্থ 
স্তর পর্যন্ত সনদের ধারা একটিই। এরপর চতুর্থ স্তর তথা রাবি মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ 
আয-যুবাইদী থেকে তাঁর তিনজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন। যথাক্রমে- ১. আব্দুল্লাহ বিন 
সালেম, ২. আবু বকর বিন ওয়ালিদ, ৩. জাররাহ বিন মালিহ। রাবি আব্দুল্লাহ্‌ বিন 
সালেম ও আবু বকর বিন ওয়ালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন বাকিয়্যা বিন ওয়ালিদ। 
এবং জাররাহ বিন মালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, হিশাম বিন আম্মার ও সুলাইমান 
বিন আব্দুর রহমান। এভাবে একটি সনদ উপর থেকে চতুর্থ স্তরে এসে দুইটি শাখায় 
রূপান্তরিত হয়েছে। 




































































(খ) 


আব্দুল্লাহ বিন সালেম ও আবু বকর বিন ওয়ালিদের বর্ণনাকৃত সনদ সম্পর্কে উপরে 
আলোচনা করা হয়েছে। নিয়ে জাররাহ বিন মালিহের বর্ণনাকৃত সনদ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো- 


ইমাম ইবনে আবি আসিম রহিমাহুল্লাহ (২০৬-২৮১/২৯০ হি.) হাদিসটি তাঁর 
“কিতাবুল জিহাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ: “হিশাম বিন আম্মার রহিমাহুল্লাহ জাররাহ বিন মালিহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ 
বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী থেকে, তিনি লুকমান বিন আমের থেকে, তিনি আব্দুল 
আ'লা বিন আদি থেকে, তিনি সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন; 
সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, আমার উন্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে 
নরাপত্তা দিয়েছেন। একটি দল, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় দল, 
যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে।” -কিতাবুল 
জহাদ, ইবনে আবি আসিম ২/৬৬৫, হাদীস ২৮৮ 


হাদীসটির বর্ণনা আরো যে সকল কিতাবে রয়েছে- আলমু”জামুল আওসাত, তবারানী 
৭/৫৫, হাদীস ৬৭৪১; ৯ আলকামিল, ইবনে আদি ২/৪০৮, রাবি ৩৫১; 












































১০. একটি ভুল সংশোধনী 
হাফেয হাইসামী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসটি “মাজমাউয যাওয়াইদ” কিতাবে উল্লেখ 
করার পর বলেন, 
5 ১১০9 dal bcs" bi" 0 4৬ 45 3s 5 আদি bs Ll 








অর্থ: “তবারানী হাদীসটি ‘মু’জামুল আওসাতে’ রেওয়ায়াত করেছেন এবং তাবেঈ 
স্তরের রাবির নাম উল্লেখ করেননি। এটা স্পষ্ট যে, উক্ত স্তরের রাবি হলেন রাশেদ বিন 
সা’দ। সনদের অন্য রাবিগণ ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।” -মাজমাউয যাওয়াইদ, অধ্যায়: 
গযওয়াতুল হিন্দ, ৫/২৮২ 

অবশ্য তিনি তাঁর “মাজমাউল বাহরাইন’ কিতাবে মু’জামুল আওসাতের এ 

হাদীসটি উল্লেখ করে কোনো মন্তব্য করেননি। -মাজমাউল বাহরাইন, অধ্যায়: গযওয়াতুল 
হিন্দ, ৫/২৬; তাহকীক- আব্দুল কুদ্দুস বিন মুহাম্মাদ নাধির; মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, 
১ম সংস্করণ ১৪১৩ হিজরী। 

পর্যালোচনা: সম্ভবত হাইসামী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে “মু"জামুল আওসাতে"র যে নুসখা 
ছিল তার ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথাটি বলেছেন। তিনি বলছেন যে, তাবেঈ স্তরে রাবির নাম 
হবে, রাশেদ বিন সা'দ! 
































৩৭ 





আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৯/২৯৭-২৯৮, হাদীস ১৮৬০০ (বাবু মা জাআ ফি 
কিতালিল হিন্দ); তা'রীখে দিমাশৃক, ইবনে আসাকির (মৃত্যু. ৫৭১ হি.) ৫২/২৪৮ 


উল্লিখিত ইমামগণ এ হাদীসটি নিজ নিজ সূত্রে হিশাম বিন আম্মার রহিমাহুল্লাহ 
থেকে, তিনি জাররাহ বিন মালিহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী 


























প্রথমত, এই সনদের কোথাও “ইনকিতা” বিচ্ছিন্নতা নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁর কাছে বিদ্যমান 
“মু'জামুল আওসাতে'র নুসখায় তাবেঈ স্তরের যে রাবির নাম ছুটে গেছে, তিনি “রাশেদ বিন 
সা’দ’ নন। বরং তিনি আব্দুল আ'লা বিন আদি, তাঁর থেকে লুকমান বিন আমের, তাঁর 
থেকে মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী, তাঁর থেকে জাররাহ বিন মালিহ, তাঁর থেকে 
হিশাম বিন আম্মার, তাঁর থেকে ইমাম তবারানীর উত্তায মুহাম্মাদ ইবনে আবু যুরআ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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হাদীসটি অন্যান্য সকল কিতাবে তাবেঈ স্তরে রাবির নাম “আব্দুল আলা বিন আদি’ উল্লেখ 
রয়েছে। যেমন- মুসনাদে আহমাদ ৩৭/৮১, হাদীস ২২৩৯৬, তাহরীক- শুআইব 
আরনাউত; সুনানে নাসাঈ ২/৫২, হাদীস ৩১৭৫; মুসনাদে শামিয্যিন, তবারানী ৩/৮৯, 
হাদীস ১৮৫১; আলফিরদাউস, দায়লামী ৩/৩৮, হাদীস ৪১২৪; কিতাবুল জিহাদ, ইবনে 
আবি আসিম ২/৬৬৫, হাদীস ২৮৮; আলকামিল, ইবনে আদি ২/৪০৮, রাবি ৩৫১; 
আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৯/২৯৭-২৯৮, হাদীস ১৮৬০০ (বাবু মা- জাআ ফি 


























কিতালিল হিন্দ- হিন্দুস্তানের যুদ্ধের বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে); তা’রীখে দিমাশক, ইবনে 
আসাকির ৫২/২৪৮ 





৩৮ 





থেকে, তিনি লুকমান বিন আমের থেকে, তিনি আব্দুল আ'লা বিন আদি থেকে, 
তিনি সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। 


হাদীসটির দ্বিতীয় সনদের মান: সনদটি হাসান পর্যায়ের। এই হাদীসের উভয় সনদ 
মিলে হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী। 


নিয়ে রাবি বা বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো 

১. হিশাম বিন আম্মার (জন্ম ১৫৩ হি., মৃত্যু ২৪৫ হি.)। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও 
ইজলী তাঁকে “ছিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। নাসাঈ বলেন, 4 ১ ২ (তার 
মধ্যে কোনো সমস্যা নেই)। আবু হাতিম বলেন, 
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“হিশাম বিন আম্মার যখন বাধর্ক্যে উপনীত হন, তখন তাঁর হিফয ও স্মৃতিশক্তিতে 
পরিবর্তন দেখা দেয়; যে কোনো জিনিস তাঁর কাছে পেশ করা হলে তিনি তা পড়ে 
দিতেন, কোনো কিছু তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলে গ্রহণ করতেন। বার্ধক্যের পূর্বে তিনি 
অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তখন সর্বদা তার কিতাব থেকে 
পড়তেন।”-তাহ্যীবুল কামাল ৭/৪১১, রাবি ৭১৮১; সিয়ার আলামিন নুবালা 
১১/৪২০, রাবি ৯৮ 
































২. জাররাহ বিন মালিহ আশশামী। আবু হাতিম বলেন, 4০ ০5০. (তার 
হাদীস গ্রহণযোগ্য)। নাসাঈ বলেন, ৩৭3 4 ০ (তার মধ্যে কোনো সমস্যা 
নেই)। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, 


২০০০ Ll 4 ও 9098 9 0 এ ই 9৯ 5 টিলা এ ও Ss 


uy 


2 











“শামের অধিবাসীদের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ। তার এবং তার বর্ণনায় কোনো ধরণের 
সমস্যা নেই। বিশুদ্ধতার দিক থেকে বেশ কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস তার রয়েছে।” 





ইবনে আদি বলেন, 5%] ০০ ৬১৫৩ ৬ ৬$৮ 4৯৮ ধা (আমি যা উল্লেখ 
করলাম, এর বাইরেও যুবাইদী থেকে তার আরো হাদীস রয়েছে)। ইবনে হিব্বান 








৩৯ 





“কিতাবুছ ছিকাত’-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁকে হাদীস বর্ণনায় 
নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -তাহ্যীবুল কামাল ১/৪৪২, রাবি ৮৯৪ 


উক্ত হাদীসের প্রথম সনদের পর্যালোচনায় মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী, 
লুকমান বিন আমের এবং আব্দুল আলা বিন আদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


ইমাম বুখারী এই হাদীসটি সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি জাররাহ বিন 
মালিহ থেকে উপরিউক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। -আত তারীখুল কাবীর, বুখারী 
৬/৭২, রাবি ১৭৪৭ 


নিয়ে ইমাম বুখারীর রাবি বা বর্ণনাকারী সুলাইমান বিন আব্দুর রহমানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি পেশ করা হলো, 


সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান। (জন্ম ১৫৩ হি., মৃত্যু ২৩৩ হি.)। ইয়াহইয়া বিন 


ala 


মাঈন বলেন, 5 4 ০০ (তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই)। তিনি আরো 


























বলেন, 9৯৮২১ ০০ 5% 13] 45. “যখন তিনি মারুফ বা পরিচিত রাবি থেকে 
বর্ণনা করবেন, সে ক্ষেত্রে তিনি ‘ছিক্কাহ্‌’ বা নির্ভরযোগ্য।” আবু দাউদ বলেন, 
‘ছিক্কাহ’ (নির্ভরযোগ্য)। নাসাঈ বলেন, তিনি সাদুক (সত্যপরায়ণ)। 











আবু হাতিম বলেন, ০০ 4 39 490 9 4৫০০৭0৪5৪৬৫ 

০8)880 $ 49201. (তিনি সাদুক বা সত্যপরায়ণ, সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী, 

কিন্তু তিনি লোকজনকে দুর্বল ও অপরিচিত ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)। 

ইবনে হিব্বান বলেন, 
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অর্থ: “যখন তিনি মশহুর ছিকাহ রাবি থেকে বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস 


গ্রহণযোগ্য। আর যখন তিনি মাজহুল রাবি থেকে বর্ণনা করেন তখন তাতে মুনকার 
বর্ণনা থাকে।” -তাহযীবুল কামাল ৩/২৮৯, রাবি ২৫২৭ 




















হাদীসটির সনদ বিশ্লেষণের সার সংক্ষেপ 


এই হাদীসটি জাররাহ বিন মালিহ থেকে দুইজন রাবি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি 
আসিম, তবারানী, ইবনে আদি, বাইহাকী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে “হিশাম 
বিন আম্মার” রয়েছেন। এবং ইমাম বুখারীর “আত তারীখুল কাবীরে”র রেওয়ায়াতে 
“সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান’ রয়েছেন। 


রাবি হিশাম বিন আম্মারের ব্যাপারে ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইজলী ও নাসাঈ বলেছেন: 
তিনি “ছিকাহ* (নির্ভরযোগ্য)। তবে আবু হাতিম বলেন, “যখন তিনি বাধর্ক্যে উপনীত 
হন, তখন তাঁর হিফয ও স্মৃতিশক্তিতে পরিবর্তন দেখা দেয়।” কিন্তু তাঁর মুতাবি” তথা 
সমর্থক বর্ণনাকারী রয়েছেন সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান। সুলাইমান বিন আব্দুর 
রহমানের বিষয়ে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, যখন তিনি মারুফ বা পরিচিত রাবি 
থেকে বর্ণনা করবেন, সে ক্ষেত্রে তিনি ছিক্কাহ বা নির্ভরযোগ্য। আর তাঁদের উভয় 
থেকে বর্ণনা করেছেন জাররাহ বিন মালিহ, যিনি মুহাদ্দিসদের নিকট প্রসিদ্ধ ও 
‘ছিক্কাহ’ (নির্ভরযোগ্য)। এছাড়া তাঁর মুতাবাআত করেছেন আব্দুল্লাহ বিন সালেম 
এবং আবু বকর বিন ওয়ালিদ৯। সুতরাং রাবিদের পরস্পরের “মুতাবাআত" এর 
ভিত্তিতে এই সনদে আর সমস্যা রইল না। তাই সনদটি কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের। 


এই হাদীসের সবগুলো সনদের “মাদার” বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হলেন "মুহাম্মাদ বিন 
ওয়ালিদ আয-যুবাইদী”। ইমাম তবারানী রহিমাহুল্লাহ (২৬০-৩৬০ হিজরি) 
“আলমুজামুল আওসাত, গ্রন্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করে বলেন, 
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অর্থ: “এই হাদীস সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে এই সূত্রেই বর্ণিত, 
(মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ) আয-যুবাইদী একাই তা বর্ণনা করেন।” -আলযমু’জামুল 
আওসাত, ত্বাবরানী ৭/৫৫, হাদীস ৬৭৪১ 





৯. ‘ক’ অংশ দরষ্টব্য। 


৪১ 





মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ আয-যুবাইদী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনজন। 
যথাক্রমে- ১. আব্দুল্লাহ বিন সালেম, ২. আবু বকর বিন ওয়ালিদ, ৩. জাররাহ বিন 
মালিহ। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন সালেম ও আবু বকর বিন ওয়ালিদ থেকে বর্ণনা 
করেছেন বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালিদ। আর জাররাহ বিন মালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, 
হিশাম বিন আন্মার ও সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান। তাঁদের অবস্থা পূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে। এভাবে সনদটি উপর থেকে চতুর্থ স্তরে এসে দুইটি শাখায় রূপান্তরিত 
হয়েছে। সর্বোপরি, উভয় সনদ মিলে হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী। 


তৃতীয় অংশ 


গাযওয়ায়ে হিন্দ কি সংঘটিত হয়ে গেছে, না, শেষ জামানায় 
হবে? 


৬৯৫6০ 


উপরে উল্লিখিত সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর হাদীস, যেখানে বলা 
হয়েছে, “দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। একটি 
দল, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরিক হবে। আর দ্বিতীয় দল, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম 
আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে।” কোনো কোনো গবেষকের ধারণা, 
‘এই হাদীসে আলোচিত দুটি দলের মাঝে পারস্পারিক কোনো সম্পর্ক নেই। এবং 
উভয় দলের যুদ্ধ একই জামানায় হওয়াও জরুরি নয়।” তাদের দৃষ্টিতে “গাযওয়ায়ে 
হিন্দ” উমাইয়া যুগে সংঘটিত হয়ে গেছে। আর “দাজ্জালের সাথে ঈসা (আলাইহিস 
সালাম) এর বাহিনীর যুদ্ধ শেষ জামানায় ঘটবে।” এভাবে তারা একই হাদীসে 
উল্লিখিত দুটি যুদ্ধের সময়কালের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য আছে বলে মনে করেন। উক্ত 


০১ 


বিষয় সম্পর্কে সামনে পৃথক আলোচনা আসছে। 


তবে বিশিষ্ট তাবিঈ আরতাত রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, 
সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আলোচিত দুটি যুদ্ধের 
ঘটনা একই যুগে সংঘটিত হবে। 




























































































উল্লেখ্য, আরতাত রহিমাহুল্লাহ শামের হিমস এলাকার অধিবাসী। আর সাওবান 
(রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) শেষ বয়সে শামের হিমস এলাকায় বসবাস করেন 
এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন১। আর এ কারণে তাবিঈ আরতাত রহিমাহুল্লাহ 

















৯২. তাহযীবুল কামাল ১/৪১৮, রাবি ৮৪৪; সিয়ার আলামিন নুবালা ৩/১৫, রাবি ৫ 





৪২ 





সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর সাক্ষাত পেয়েছিলেন। তাই এটা খুবই 
সম্ভব যে, তিনি সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকেই এ হাদীসটি জানতে 
পেরেছেন এবং সে অনুযায়ী তা বর্ণনা করেছেন। 


বিশিষ্ট তাবিঈ আরতাত রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা 


আরতাত রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনাটি নুআইম বিন হাম্মাদ (মৃত্যু ২২৮ হি.) তাঁর 
“আলফিতান' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 
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অর্থ:“ওয়ালিদ বিন মুসলিম রহিমাহুল্লাহ জাররাহ বিন মালীহ থেকে, তিনি বিশিষ্ট 
তাবেয়ী আরতাত রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন; আরতাত রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
ইয়ামানী খলিফার নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) ও রোম বিজয় হবে। তাঁর 
সময়েই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। তাঁর যুগেই ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস 
সালাম অবতরণ করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দৃস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তিনি 
হবেন হাশেমী বংশের লোক। আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) হিন্দের 
এই যুদ্ধ সম্পর্কেই (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।” ৯৩ -আলফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ 
১/৪১০, হাদীস ১২৩৮, ১২০১ 
































১৩. কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়: একটি জিজ্ঞাসার জবাব 





৪৩ 


বর্ণনাটির মান: বর্ণনাটির সনদ সহীহ। 

নিম্নে রাবি বা বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিত পেশ করা হলো- 

১. ওয়ালিদ বিন মুসলিম আলকুরাশী আবুল আববাস আদদিমাশকী। জন্ম ১১৯ হি., 
মৃত্যু ১৯৫ হি.। ইমাম আবু হাতিম, ইজলী, ইয়াকুব বিন শায়বাহ ও অন্যান্য 


মুহাদ্দিসগণ তাঁকে ‘ছিক্কাহ’ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। -তাহ্যীবুল কামাল ৭/৪৮৭, 
রাবি ৭৩৩২; সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/২১১; তাযকিরাতুল হুফফায ১/২২২ 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “অবশ্যই কুসতুনতুনিয়া (ইস্তান্থুল) বিজিত 
হবে, কতই না উত্তম এ বিজয়ের সেনাপতি, আর কতই না উত্তম বাহিনী সেই বাহিনী!” 
ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাইসামী রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। -মুসনাদে আহমদ ৩১/২৮৭, হাদীস ১৮৯৫৭; 
মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৪৬৮, হাদীস ৮৩০০; মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/২১৮ 
উল্লেখ্য, উক্ত হাদীসে কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কোনো সময় উল্লেখ করা 
হয়নি। তবে এঁতিহাসিকগণ বলেন, ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ১৪৫৩ খুস্টাব্দে মুহাম্মাদ 
আলফাতেহ কুসতুনতুনিয়া বিজয় করেন। তাঁর মাধ্যমে এই হাদীসের বাস্তবায়ন ঘটে। 
মুহাম্মাদ আলফাতেহ ৮৩৩ হিজরি মোতাবেক ১৪২৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮৬ 
হিজরি মোতাবেক ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।-আলআলাম, যিরিকলি 
৭/২২৮; তারীখুত দাওলাতিল উসমানীয়্যাহ, আমির শাকিব আরসালান পৃ. ৯০; 
আলমুনজিদ ফীল আলাম পৃ. ২৫, ৫৩০ 















































১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে ইসলামি শরীআ ছিল। কিন্তু এরপর থেকে (উসমানী 





খেলাফতের পতনের পর) অদ্যাবধি সেখানে শরীআ আইন নেই বরং মানব রচিত আইনে 





শাসন চলছে। আর উপরের হাদীসে উক্ত এলাকা দাজ্জালের আবির্ভাব ও ঈসা আলাইহিস 





সালামের আগমন সময়ে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। 


88 





২. জাররাহ বিন মালীহ, আলবাহরানী। মৃত্যু ১৭১-১৮০ হি.। আবু হাতিম বলেন, 
০491 ৮৮০ (তিনি হাদীস বর্ণনায় যোগ্য), নাসাঈ বলেন, ৬৭0 & + 43১১০ 
(তিনি রাবি হিসেবে সত্যপরায়ণ, কোনো সমস্যা নেই)। -তাহযীবুল কামাল 
১/৪৪২, রাবি ৮৯৪; তা*রীখুল ইসলাম ৪/৫৯২ 


৩. আরতাত বিন মুনযির। জন্ম ৭৩ হি., মৃত্যু ১৬৩ হি.। তাঁর পুরো নাম হল, 
আরতাত বিন মুনযির বিন আসওয়াদ বিন সাবিত আসসুকুনী আবু আদি। তিনি 
শামের হিমস এলাকার অধিবাসী। তিনি সাওবান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) ও 
আবু উমামাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) প্রমুখ সাহাবীদের সাক্ষাত পেয়েছিলেন। 
আরতাত রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু)কে পাননি। 
কারণ তাঁর জন্মের পূর্বে আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর ইন্তেকাল 
হয়ে যায়। তবে তার বেশ কয়েকজন ছাত্র বা তার থেকে বর্ণনাকারীগণকে পেয়েছেন 
এবং তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আব্দুর 
রহমান ইবনে গনম আলআশআরি, আতা ইবনে আবি রবাহ, উমায়ের ইবনুল 
আসওয়াদ, কাছির বিন মুররাহ ও মুজাহিদ বিন জাবর প্রমুখ। ইমাম আহমাদ বলেন, 
25; 455 (তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য)। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, 
তিনি ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, 4553 > এ (তিনি 
ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য, হাফেযে হাদীস ও ফকীহ।) -তাহযীবুল কামাল ১/১৬১, 
রাবি ২৯২; তা'রীখুল ইসলাম ৪/৩০৪ (আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু 
এর ছাত্রদের তালিকা-তাহ্যীবুল কামাল ৮/৪৪৮-৪ ৪৯, রাবি ৮২৭৬ 






















































































সম্ভবত আবু হুরায়রাহ (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) এর উক্ত ছাত্রদের থেকে শুনে 
আরতাত রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “আবু হুরায়রাহ (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) 
হিন্দের এই যুদ্ধ সম্পর্কেই (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন।” 


প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসে “ইয়ামানী খলিফা” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাশেমী বংশের 
একজন খলীফা, যিনি (কিয়ামাতের পূর্বে এসে প্রথমে) ইয়েমেনে বসবাস করে 














৪৫ 





বাইতুল মুক্কাদ্দাসে আগমন করবেন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবী ন্যায়-ইনসাফে ভরে 
যাবে। তিনিই হবেন হাদীসে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী।৯ 








৯ - কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখান 
থেকে দু'টি হাদীস নিয়ে উল্লেখ করা হল। 











এক. ইমাম মাহদীর আগমনের সময় পৃথিবী জুলুমে পরিপূর্ণ থাকবে। তিনি এসে সারা 
পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীসটি নিযনরূপ; 
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আলী (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 





সাল্লাম বলেন, যদি পৃথিবীর একদিন সময়ও বাকি থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা নবী 





পরিবারের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তিনি এসে জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায় 








ও ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দিবেন। শায়খ শুয়াইব আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। - 
সুনানে আবু দাউদ ৬/৩৪১, হাদীস ৪২৮৩, তাহকীক- শায়খ শুয়াইব আরনাউত। 








দুই. ইমাম মাহদী হবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর। তিনি ন্যায়- 
ইনসাফের সাথে সাত বছর পৃথিবী শাসন করবেন। 








আবু সাঈদ খুদরী (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 





আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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৪৬ 


বিশিষ্ট তাবিঈ কা”আব আহবার রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা 


আরতাত রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্ট করে দেয় বিশিষ্ট তাবিঈ 
কা’আব আহ্বার রহিমাহুল্লাহ এর এ-সংক্রান্ত একটি বর্ণনা। বর্ণনাটি নুআইম বিন 
হাম্মাদ “আলফিতান" গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 
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ইমাম মাহদী আমার বংশগত সন্তান। তিনি প্রশস্ত ললাটের অধিকারী ও উঁচু নাক বিশিষ্ট 








হবেন। তিনি জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফে ভরপুর করবেন। তিনি 





সাত বছর পৃথিবী শাসন করবেন। শায়খ শুয়াইৰ আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ জাইয়িদ।- 








সুনানে আবু দাউদ ৬/৩৪২, হাদীস ৪২৮৫, তাহকীক- শায়খ শুয়াইব আরনাউত; বাযলুল মাজহুদ, 














১২/৩২৭-৩২৮; শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান। -সহীহ ওয়া যয়ীফ 











সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮৫ 


৪৭ 





অর্থ:“নুআইম বিন হাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ হাকাম বিন নাফি” থেকে, তিনি জনৈক শায়খ 
থেকে, তিনি কাব আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন; কাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
বাইতুল মাকদিসের (জেরুসালেমের) একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি 
সৈন্যদল পাঠাবেন। সৈন্যদল হিন্দুস্তানের ভূমি জয় করে তা পদানত করবে। তারা 
সেখানকার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার করায়ত্ব করবেন। তারপর বাদশাহ এসব ধনদৌলত 
বাইতুল মাকদিসের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহার করবেন। সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের 
শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে তাঁর নিকট উপস্থিত করবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল 
এলাকায় তিনি জয়লাভ করবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুস্তানেই 
অবস্থান করবেন।” -নুআইম বিন হাম্মাদ, আলফিতান ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৫, 
১২১৫ 


হাদীসটির মান: সনদটির বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। তবে সনদে বাহযত 
ইনকিতা বা রাবির বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সম্ভবত হাকাম বিন নাফি’ বর্ণনাটি বলার সময় 
সংক্ষিপ্ত করার জন্য মাঝের দুজন বর্ণনাকারীর নাম (সফওয়ান বিন আমর ও শুরাইহ 
বিন উবায়দ) বাদ দিয়েছেন। আর বিষয়টি এভাবে বুঝে আসে যে, নুআইম বিন 
হাম্মাদ “আলফিতান, গ্রন্থে হাকাম বিন নাফি” থেকে, তিনি সফওয়ান বিন আমর 
থেকে, তিনি শুরাইহ বিন উবায়দ থেকে, তিনি কাব আহবার থেকে 
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১5১1) একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীস ২৩৮, ২৪১, ২৯৪, ৬০৯, 
৬৬৭) 


নিয়ে রাবি বা বর্ণনাকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিত পেশ করা হলো- 
১. হাকাম বিন নাফি’ আবুল ইয়ামান আলবাহরানী। তিনি হিমসের অধিবাসী ছিলেন। 


জন্ম. ১৩৮ হিজরি এবং মৃত্যু ২২২ হিজরি। তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন, হাদীসের 
ক্ষেত্রে তাকে ইমাম হিসেবে গণ্য করা হত। তিনি উচ্চপর্যায়ের ছিকাহ রাবি ছিলেন। 
সফওয়ান বিন আমর ও আরতাত বিন মুনযির থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন। - 
তাযকিরাতুল হুফফায ১/৩০১, রাবি ৪১৮ 


২. সফওয়ান ইবনে আমর (জন্ম ৭২ হি., মৃত্যু ১৫৫ হি.)। তিনি তাবিঈ ছিলেন। 
তিনি শুরাইহ বিন উবায়দ ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হাফেয যাহাবি 


০১২ 


রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, 












































৪৮ 


২১০১৯ ৬29০54৮৯৪৪1 SASL 2১৮০ Hf sll Eisll উট 9১ 


“তিনি হাদীসের ইমাম, মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস। হিমসের অধিবাসী এবং 
সেখানকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য, 
তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত।” -তাহ্যীবুল কামাল ৩/৪৬১, রাবি ২৮৭৪; সিয়ারু 
আ'লামিন নুবালা ৬/৩৮০ 


৩. শুরাইহ বিন উবায়দ। তিনি তাবিঈ ছিলেন। তিনি শামের হিমস এলাকার 
অধিবাসী। মৃত্যু ১০০ হিজরির পরে। ইমাম নাসাঈ, ইজলী ও দুহাইম বলেন, তিনি 
ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। -তাহীবুল কামাল ৩/৩৮০, রাবি ২৭১১; তাকরীবুত 
তাহযীব, রাবি ২৭৭৫, পৃ. ২৬৫ 


৪. কা'ব আলআহবার। তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর শামে বসবাস 
করেন। কা’ব আহবার রহিমাহুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা 
পেয়েছেন, তবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবু বকর (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) 
এর খেলাফতকালে। তিনি উসমান (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর খেলাফতকালে 
ইন্তেকাল করেন। হাফেয যাহাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “ কাব আহবার রহিমাহুল্লাহ্‌ 
সোহাইব রুমি, ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আয়শা (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেন। ...তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসাল 
(সাহাবির নাম বাদ দিয়ে) হাদীসও বর্ণনা করেন।” -তাহযীবুল কামাল ৬/১৬৯, 
রাবি ৫৫৬৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/৪৮৯ 


একটি পর্যালোচনা 


ইসলামের প্রাচীন কোনো কোনো ইতিহাসগ্রন্থে হিন্দুস্তানের যে সকল অভিযানকে 


উপরোক্ত সহীহ হাদীসসমূহ ও আছারের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, গাযওয়ায়ে হিন্দ 
সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী শেষ জামানায় ঈসা 
আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্ব সময়ে প্রকাশ পাবে। সাওবান (রাধিআল্লাহু 
তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে দু'টি ঘটনা (গাযওয়ায়ে হিন্দ ও 
দাজ্জালের বিরুদ্ধে ঈসা আলাইহিস সালামের যুদ্ধ) একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। 

























































































৪৯ 





আর এ দুটি ঘটনা যে একই সময়ে ঘটবে, তা তাবেঈ আরতাত রহিমাহুল্লাহ (যিনি 
সাওবান রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগের একজন তাবেঈ) এর আছার থেকে 
খুবই স্পষ্ট। 


তথাপি কারো কারো ধারণা, উক্ত হাদীসগুলোতে আলোচিত “গাযওয়ায়ে হিন্দ’ 
অতীতে সংঘটিত হয়ে গেছে। তারা দাবি করেন যে, শেষ জামানায় দাজ্জাল বের 
হওয়ার পূর্বে পুনরায় “গাযওয়ায়ে হিন্দ’ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে উক্ত হাদীসগুলোতে 
কোনো ইঙ্গিত বা নির্দেশনা নেই। তারা নিজেদের মতের পক্ষে ইবনে কাসীর 
রহিমাহুল্লাহ ও আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে 
পেশ করেন। 
ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ স্বীয় “আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান, গ্রন্থে “অচিরেই মুসলিম 
সৈন্যবাহিনী হিন্দ ও সিন্ধে পৌঁছবে মর্মে নববী ইঙ্গিত’ অধ্যায়ের অধীনে বলেন, 
“মুসলিমগণ মুআবিয়া (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর যুগে ৪৪ হিজরীতে হিন্দে 
যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন।” ইবনে কাসীরের এই বক্তব্য থেকে তারা ধরে 
নিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গাযওয়ায়ে হিন্দের 
ভবিষ্যদ্বাণী মুআবিয়া (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর যুগে ৪৪ হিজরীর হিন্দ- 
অভিযানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে গেছে। 
কিন্ত ইবনে কাসীর ও সিদ্দীক হাসান খান রহিমাহুল্লাহ এর পুরো বক্তব্যকে সামনে 
রাখলে বিষয়টি সেরকম বুঝে আসে না। 
ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ শুধু মুআবিয়া (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর যুগের 
অভিযানই নয় বরং এর পরবর্তী মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহিমাহুল্লাহ্‌ এর হিন্দ 
অভিযান» ও সুলতান মাহমুদ গজনবীর হিন্দ-অভিযানগুলোকেও “গাযওয়ায়ে হিন্দ’ 
নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ স্বীয় ইতিহাস-গ্রস্থসমূহে তাঁর 
যুগ পর্যন্ত সংঘটিত এসবগুলো ঘটনাকে গাযওয়ায়ে হিন্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং 
সিদ্দীক হাসান খান রহিমাহুল্লাহও ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এর মতো “গাযওয়ায়ে 
হিন্দ'কে অতীতের কোনো ঘটনার মাঝে সীমাবদ্ধ করেননি। নিয়ে ইবনে কাসীর ও 
সিদ্দীক হাসান খান রহিমাহুল্লাহ এর মূল বক্তব্য তুলে ধরা হল- 






































































































































৯. মুহাম্মাদ বিন ক্কাসিমের হিন্দ অভিযান ছিল ৯৩ থেকে ৯৫ হিজরির মধ্যে। 





ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) “আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ" গ্রন্থে 
| 255 ৩০ 3053 (গাযওয়াতুল হিন্দ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ) শিরোনামের 
অধীনে অত্র প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 

SULA LIES OB শু হুদ old olf ও আলা CAL GE ij 
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“8৪ হিজরিতে মুআবিয়া (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর শাসনামলে 
মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। সেসময়ের 
ঘটনাপ্রবাহের বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচনা করা হবে।৯৬ হিজরি চার শত 
(৪০০) সনের দিকে গযনীর সুলতান মাহমুদ সবুক্তগীনও হিন্দুস্তানে যুদ্ধাভিযান 
পরিচালনা করেন।** সেসকল যুদ্ধে তিনি অনেক মুশরিককে হত্যা ও বন্দি করেন 
এবং গনিমত হিসেবে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন। তিনি সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ 
করে ঘুর্তিপিজকদের সবচেয়ে বড় মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন। .... এরপর তিনি 
বিজয়বেশে নিরাপদে হিন্দুস্তান থেকে গজনিতে ফিরে আসেন।” -ইবনে কাসীর, 
আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৪/৬৩১ 















































১৬, মুআবিয়া (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) (মৃত্যু ৬০ হি.) এর জামানায় হিন্দুস্তানের 
অভিযান সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন- তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়াত, ইবনে খাইয়াত 
(মৃত্যু ২৪০ হি.) পৃ. ৪৮-৪৯; আলকামিল, ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬৩০ হি.) ২/১১৯, 
অধ্যায়: সিন্ধু অভিযান;আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনে কাসীর, ৬/২৪৯; তারিখুল 
ইসলাম, যাহাবী ৪/১২; আলইবার, যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) ১/৩৭; তারিকে দিমাশক, 
ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হি.) ৬১/২৮৯ 




















১, সুলতান মাহমুদ গযনবী রহিমাহুল্লাহ এর হিন্দুস্তান অভিযান সম্পর্কে জানার জন্য 





দেখুন- আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনে কাসীর, ১১/৩৭৯-৩৮৮ 





৫১ 





ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) তাঁর “আননিহায়াহ ফিল ফিতান’ গ্রন্থে 
প্রায় কাছাকাছি আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি 
১3519 Aight এ| 05 শি গলা ও এ Es ৪০ 

(অচিরেই হিন্দ এবং সিন্ধুতে মুসলিমবাহিনীর প্রবেশের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী) শিরোনামের অধীনে অত্র পুস্তিকার প্রথম ও 
দ্বিতীয় হাদীস উল্লেখ করার পরে বলেন, 
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“8৪ হিজরীতে মুআবিয়া (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর শাসনামলে 
মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিন্দুস্তান আক্রমণ করে। সেসময়ের ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী চার শত (৪০০) সনের দিকে গযনী ও 
তার আশপাশের অঞ্চলের মহান অধিপতি সুলতান মাহমুদ সবুক্তগীনের হিন্দুস্তান- 
অভিযান ও তাঁর বীরত্বের কাহিনী সর্বজনবিদিত এবং প্রশংসিত। তিনি সেখানের 
সোমনাথ মন্দিরের সর্ববৃহৎ মূর্তিটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেন। .... এরপর তিনি গনিমত 
হিসেবে প্রচুর যুদ্ধলরধ সম্পদ নিয়ে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যান।” -আননিহায়াহ 
ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসীর পৃ.১২ 
আল্লামা ছিদ্দিক হাসান খান কিনৌজী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৩০৭হি.) বলেন, 
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“আর হিন্দুস্তানের বিষয় হলো, হিজরী 


৯২ সালে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন 





আব্দুল মালিকের * শাসনামলে মুহাম্মাদ বিন ক্কাসিমের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান বিজয়ের 











সূচনা হয়। ৯৫ হিজরীতে সিন্ধু থেকে কনৌজের শেষসীমানা পর্যন্ত মুসলমানদের পূর্ণ 





নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর হিন্দুস্তানের ক্ষমতায় রদবদল হলেও সিন্ধুতে 





ধারাবাহিকভাবে উমাইয়া এবং আব্বাসি খলীফাদের প্রতিনিধিগণ দাপটের সাথে 





রাজত্ব করেছেন। ৪র্থ হিজরীর শেষ 


দিকে সুলতান মাহমুদ গযনবী হিন্দুস্তান 








আক্রমণ করেন। দফায় দফায় হামলা চালিয়ে তিনি বিজয় ছিনিয়ে আনেন এবং প্রচুর 


গনীমত লাভ করেন।.......... 








(অতঃপর সুলতান মাহমুদ গযনবীর ক্ষমতা গ্রহণ, তাঁর শাসনাধীন বিস্তীর্ণ এলাকার 





বিবরণ, সুলতান মুঈযুদ্দীন ঘুরীর আগমন এবং ৫৮৯ হিজরিতে হিন্দুস্তানের বিস্তীর্ণ 





অঞ্চল দখল করে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের বর্ণনা করে) সিদ্দীক হাসান খান 








রহিমাহুল্লাহ বলেন, তখন থেকে হিজরি ১২শত শতক পর্যন্ত হিন্দুস্তানের ক্ষমতা 








ইসলামী সালতানাতের অধীনেই ছিল।” 


- আবজাদুল উলুম ৩/২১৪ 





ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবে আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা 
আনহু) বর্ণিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রথম দুটি হাদীস এনেছেন। যেখানে শুধু 

















হিন্দস্তানে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সে 


টা কবে হবে বা শেষ জামানায় হবে কিনা 








(যা অন্যান্য হাদীসে এসেছে) সে হাদী 


সদ্ধয়ে এমন কিছু বলা হয়নি। তাই ইবনে 





কাসীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর জামানা পর্যন্ত হিন্দের সকল যুদ্ধকে এই হাদীসদ্বয়ের 





অধীনে আলোচনায় এনেছেন। অনুরূপভাবে সিদ্দীক হাসান খান রহিমাহুল্লাহও 





গাযওয়ায়ে হিন্দকে বিশেষ কোনো জামানার সাথে নির্দিষ্ট করেননি। তিনিও মুআবিয়া 

















(রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর যুগের অভিযান, মুহাম্মাদ বিন ক্কাসিমের হিন্দ 
অভিযান বা এর পরের সুলতান মাহমুদ গযনবী ও সুলতান মুঈযুদ্দীন ঘুরীসহ 











সকলের অভিযানকে “গাযওয়ায়ে হিন্দে'র মাঝে শামিল করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা 





নিজেদের সময় পর্যন্ত অতীতে হিন্দের ভূ 


মিতে মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে সংঘটিত 











৯৮. ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক ৮৬ হিজরীতে তার পিতা আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পরে 





খলীফা নিযুক্ত হন। - আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার ১/১৩৭ 





৫৩ 








হওয়া সকল যুদ্ধকে হিন্দের যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করেছেন। নির্দিষ্ট কোনোটাকেই 





“গাযওয়ায়ে হিন্দে”র চূড়ান্ত বা সর্বশেষ যুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেননি। তাদের কথার 








পূর্বাপর থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধও হিন্দের যুদ্ধের মাঝে 


শামিল হবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে হিন্দের কোনো অভিযান গাযওয়ায়ে হিন্দের মাঝে 
শামিল হবে না, এমন দাবিও তাঁরা করেননি। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, ইবনে কাসীর 




















অতীতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে! 





বা সিদ্দীক হাসান খান রহিমাহুল্লাহ এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে এমনটি দাবি করা 
মোটেও যৌক্তিক হবে না যে, তাঁদের মতে হাদীসে প্রতিশ্রুত গাযওয়ায়ে হিন্দ 


তবে বাস্তবতা এটাই যে, ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে হিন্দের জমিনে মুসলিম 


৬৯৫6০ 





ও মুশরিকদের মাঝে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হলেও অত্র প্রবন্ধে উল্লিখিত সহীহ 
হাদীসসমূহ ও আছারের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী এখনো ঘটেনি, বরং শেষ জামানায় 

















ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্ব-সময়ে প্রকাশ পাবে। এবং এ যুদ্ধের 
অবশিষ্ট মুজাহিদরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে শামে সাক্ষাৎ করবে। 














এতদসংক্রান্ত হাদীস আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 








সুতরাং অতীতে ঘটে যাওয়া মুআবিয়া (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) এর জামানায় 











হিন্দ অভিযান, মুহাম্মাদ বিন ক্কাসিম বা সুলতান মাহমুদ গজনবীর হিন্দ অভিযানের 
মাধ্যমে হাদীসে আলোচিত “গাযওয়ায়ে হিন্দ’ এর সমাপ্তি ঘটার দাবি গ্রহণযোগ্য নয় 














প্রসঙ্গত, হাদীসে প্রতিশ্রুত গাযওয়ায়ে হিন্দ’ শেষ জামানায় ঘটার ব্যাপারে সহীহ 
রেওয়ায়েতের পাশাপাশি সমকালীন কতিপয় মুহাক্কিকও মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 











শাইখ হামুদ তুওয়াইজিরী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১৪১৩ হি.) বলেন, 
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“নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা আনহু) 


এর 





হাদীসে যে গাযওয়ায়ে হিন্দের কথা এসেছে তা এখনো সংঘটিত হয়নি। এ হাদী 


সটি 








সহীহ হলে সত্বরই তা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণের সময়কালে সংঘ 
হবে।” -ইতহাফুল জামাআহ ১/৩৬৬, গাযওয়ায়ে হিন্দ সংক্রান্ত অধ্যায়। 
শাইখ সালেহ আলমুনাজ্জিদ বলেন, 











৫৪ 


টিত 
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“সাওবান (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) ও আবু হুরায়রাহ (রাধিআল্লাহু তাআলা 
আনহু) এর হাদীস সহীহ হয়ে থাকলে এর স্পষ্ট ভাষ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, কাঙ্িত গাযওয়ায়ে হিন্দ শেষ জামানায় ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর 
অবতরণের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। মুআবিয়া (রাযিআল্লাহু তাআলা 
আনহু) এর যুগের কাছাকাছি সময়ে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো নয়। 
ইসলাম সুওয়াল ও জাওয়াব: প্রশ্নোত্তর নং ১৪৫৬৩৬ 


(www.islamqa.info/ ar/১৪৫৬৩৬) 























পরিশিষ্ট 


নুআইম ইবনে হাম্মাদ ও তাঁর রচিত “কিতাবুল ফিতান’ গ্রন্থ 
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা 


গাযওয়ায়ে হিন্দের সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস এককভাবে শুধু নুআইম ইবনে হান্মাদ তাঁর 
রচিত ‘কিতাবুল ফিতানে’ বর্ণনা করেছেন। যদিও সে হাদীসগুলোর কোনো 
কোনোটির সনদ সহীহ এবং অন্য কোনো সহীহ হাদীসের বিপরীতও নয়। তাই 
নুআইম ইবনে হান্মাদ (মৃত্যু ২২৮ হি.) ও তাঁর রচিত ‘কিতাবুল ফিতান’ গ্রন্থ 
সম্পর্কে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো- 


নুআইম ইবনে হান্মাদ (মৃত্যু ২২৮ হি.): প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ ইবনে সা‘দ 
(মৃত্যু ২৩০ হিজরি) বলেন, 
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অর্থ:“নুআইম ইবনে হাম্মাদ খোরাসানের মারও (মার্ভ) এলাকার অধিবাসী ছিলেন। 
তিনি ইরাক এবং হেজায থেকে অনেক হাদিস সংগ্রহ করেছেন। অতঃপর তিনি মিসর 
যান। তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন; এক পর্যায় আবু ইসহাক অর্থাৎ 
মু'তাসিমের খেলাফতকালে তাকে সেখান থেকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। তাকে 
কুরআন (সৃষ্ট কি সৃষ্ট না) এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রশাসনিক লোকজন তার 
নকট যেভাবে উত্তর আশা করেছিল তিনি সেভাবে কোনো প্রকার জবাব দিতে 
অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাকে “সামাররা” নামক স্থানে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে 
তিনি বন্দী অবস্থায় ২২৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।” -তবাকাতে ইবনে সাআদ 
৫/৪২১, রাবি ৪০৭৮; সিয়ার আলামিন নুবালা ১০/৬১১, রাবি ২০৯ 





















































হাকাম ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২৪০ হি.) বলেন, 

এ ৫০৬৩ ০৫ 35 95 25 G55) AH 9 ক RELL ০০৪ এ ৩৬ 
১০৫৪৪ (৯ Es ০3৮৯০ ৩৯ zal এ Sb 

অর্থ: “তিনি মিশরে চলে যান। সেখানে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর অবস্থান করেন। মিসরের 

ওলামায়ে কেরাম তার থেকে হাদীস লেখেন। অতঃপর “খলকে কুরআনে”র ফিতনার 


সময় বুওয়াইতির সাথে তাঁকে বন্দী করে ইরাক নিয়ে যাওয়া হয়।” -তাহধীবুল কামাল 
৭/৩৫১, রাবি ৭০৪৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৫৯৯, রাবি ২০৯ 

তিনি যেসকল প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 

তারা হলেন- আবু হামযাহ আসসুক্কারি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ফুযাইল ইবনে 
ইয়ায, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, রিশদীন ইবনে সাআদ, হাফস্‌ ইবনে গিয়াস, ইবনে 
ওয়াহব, ইয়াহয়া আলকাত্তান, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, আবু দাউদ তয়ালিসী-সহ 
খুরাসান, মক্কা-মদীনা, শাম, ইয়ামান ও মিসরের আরো অনেক মুহাদ্দিস থেকে তিনি 
হাদীস বর্ণনা করেন। 
































৫৬ 


ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ-সহ আরো অনেক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস তার থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেন। -সিয়ার আলামিন নুবালা ১০/৫৯৫-৫৯৬, রাবি ২০৯; তাহযীবুল 
কামাল ৭/৩৫০, রাবি ৭০৪৬ 


সহীহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমসহ প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থে 
তাঁর বর্ণিত হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা - 
সহীহ বুখারি”র সালাত অধ্যায়, ১/৫৬, হাদীস ৩৯০ 
২. “সহীহ বুখারি*র ‘কাসামাহ’ অধ্যায়, ১/৫৪৩, হাদীস ৩৭১১ 
সহী 

















হি 








৩. 








হ বুখারি*র নুবুওয়াতের আলামত অধ্যায়, ১/৫২৯, হাদীস ৩৬০০ 

৪. “সহিহ মুসলিমে”র মুকাদ্দিমাহ বা ভূমিকা, ১/১৭ 

৫. ইমাম তিরমিযি রহিমাহুল্লাহ তার থেকে “সুনানে তিরমিযি”র “জিহাদ” অধ্যায়ে 
(১/২৯৫, হাদীস ১৬৬৩) হাদিস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদিস উল্লেখ করে ইমাম 
তিরমিযি রহিমাহুল্লাহ বলেন,৬১১ ৮:০০ ২৫০৬ 14৯ এই হাদিসটি “সহিহ 
গরীব’। 

৬. ইমাম ইবনে মাজাহ ‘সুনান’ গ্রন্থে (১/১২৭, হাদীস ১৭৭৪) তার থেকে একটি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুছিরী রহিমাহুল্লাহ সে হাদীস সম্পর্কে বলেন, 14২ 
































3১8945541৮6) 4০০ ১৮. (এই হাদিসের সনদ সহিহ এবং বর্ণনাকারীগণ 
নির্ভরযোগ্য।) -যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা ২৫৭, হাদীস ২৫৭ 





নুআইম ইবনে হাম্মাদ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য 

নিয়োক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে- 
আলজারহু ওয়াত তাদীল, ইবনে আবি হাতেম ৮/৫২৯, রাবি ১৫৪৩২; 
আলকামেল, ইবনে আদী ৮/২৫৬-২৫৬, রাবি ১৯৫৯; কিতাবুছ ছিকাত, ইবনে 
হিব্বান ৯/২১৯; রাবি ৫০২১; তাহযীবুল কামাল ৭/৩৫০-৩৫৩, রাবি ৭০৪৬; 
সিয়ার আলামিন নুবালা ১০/৫৯৫-৬১২, রাবি ২০৯; তাযকিরাতুল হুফফায 




















৫৭ 


২/৬-৭, রাবি ৪২৪; মিযানুল ইতিদাল ৪/২৬৭-২৭০, রাবি ৯১০২; আলমুগনি 
ফিদ দুআফা ২/৪৬২-৪৬৩, রাবি ৬৬৫৯; ইকমালু তাহযীবিল কামাল, আলাউদ্দীন 
মুগলতাঈ ৬/৪৩১-৪৩৩, রাবি ৫০২১; আলকাশেফ ৪/৪০০-৪০১, রাবি 
৫৮৫৬; আলইবার ফি খবারি মান গবার ১/৪০৫ (২২৯ হিজরি সনের আলোচনা 
প্রসংগে); তাহযিবুত তাহযিৰ ১০/৪৬২- ৫৭২, রাবি ৮৪২৮; মুকাদ্দিমা ফাতহুল 
বারি পৃ. ৫৯৭; আলই*লান বিত-তাওবিখ, হাফেয সাখাবী রহিমাহুল্লাহ পৃ. ১১০; 
এলাউস সুনান ২১/৩৪; ফিকহু আহলিল ইরাকি ওয়া হাদীসুহুম পৃ.১০৬-১০৭; 
আলইমামু ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহু আসসুনান, আব্দুর রশীদ নোমানী; তাহকীক- 
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ পৃ. ৯৭-৯৮ 






































কিতাবুল ফিতান 

গাযওয়ায়ে হিন্দের বেশ কিছু হাদীস সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত। সেগুলো হাদীসের 
বিভিন্ন ইমামগণ তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ হাদীসপ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে 
সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তবে গাযওয়ায়ে হিন্দের সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস 
এককভাবে শুধু নুআইম ইবনে হান্মাদ তাঁর রচিত “কিতাবুল ফিতানে’ বর্ণনা 
করেছেন। যদিও সে হাদীসগুলোর কোনো কোনোটির সনদ সহীহ। এবং অন্য কোনো 
সহীহ হাদীসের বিপরীতও নয়। কিন্তু উক্ত কিতাব সম্পর্কে ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ 
“সিয়ারু আলামিন নুবালা" গ্রন্থে বলেছেন, “সেখানে অনেক আশ্চর্যজনক ও মুনকার 
হাদীস রয়েছে।” একথা দ্বারা কেউ কেউ সে কিতাবে উল্লিখিত গাযওয়ায়ে হিন্দের 
সকল হাদীসের উপর আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করেন। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নিয়ে এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো- 


ইমাম যাহাবি তাঁর রচিত সাতটি কিতাব ( ১. “আলকাশেফ' ২. “মিযানুল ইতিদাল' 
৩. “সিয়াক আলামিন নুবালা” ৪. “আলমুগনি” ৫. “তারিখুল ইসলাম’ ৬. 
“তাযকিরাতুল হুফফায ৭. “আলইবার') এর মধ্যে নুআইম ইবনে হাম্মাদ এর 
জীবনী আলোচনা করেন। কিন্তু “সিয়ার আলামিন নুবালা’ ব্যতীত অন্য কোনো 
কতাবে এমন কথা বলেননি। তবে সেখানে একথা বলে সাথে সাথে ইবনে আদির 
নম়োক্ত কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আদি নুআইম ইবনে হান্মাদ এর সকল 
হাদীস থেকে তালাশ করে দশটা মুনকার হাদীস পেয়েছেন। সেগুলো সম্পর্কে 
বস্তারিত পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত মন্তব্য পেশ করে বলেন, এর বাহিরের সকল 





































































































৫৮ 





হাদীস সঠিক হবে। ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ্‌ এর সম্পূর্ণ কথা “সিয়ার আলামিন 
নুবালা’ গ্রন্থ থেকে নিয়ে পেশ করা হলো, 
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অর্থ: “তিনি ‘কিতাবুল ফিতান’ রচনা করেছেন। তাতে বেশ কিছু আশ্চর্যজনক ও 
মুনকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে আদি তার বেশ কিছু মুনকার উল্লেখ করে 
বলেন, ‘তিনি ছিলেন সুন্নাহর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। তিনি খলকে কুরআনের 
মাসআলায় নির্যাতিত হয়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। সাধারণত তার যেসকল 
হাদীসের উপর আপত্তি করা হয় সেগুলো আমি উল্লেখ করলাম। সুতরাং আমি আশা 
করি তার বর্ণনাকৃত অবশিষ্ট হাদীস নির্ভরযোগ্য।” -সিয়ারু আলামিন নুবালা 
১০/৬০৯-৬১০ 
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ইবনে আদির চিহ্নিত সে সকল হাদীসের মধ্যে আমাদের এ প্রবন্ধে উল্লিখিত 
গাযওয়ায়ে হিন্দ সংক্রান্ত কোনো হাদীস আসেনি। সুতরাং ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ 
এর উক্ত কথার কারণে গাযওয়ায়ে হিন্দের হাদীসের উপর আপত্তির সুযোগ নেই। 
বিশেষত যে হাদীসগুলো সনদের দিক থেকে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত।৯ 

















৯৯. একটি তুল ধারণার অপনোদন 

একজন হাদীস চর্চাকারীর কোন ধরনের কিতাবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত অথচ সে কোন 
ধরনের কিতাবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এ ব্যাপারে খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু 
৪৬৩ হি.) এর বক্তব্যের সমর্থনে ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ ( মৃত্যু ৭৯৫ হি.) 
বলেন, 
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মাসলামা ইবনে কাসেমও নুআইম ইবনে হানম্মাদের বিষয়ে একটি কথা বলেছেন। তবে 
সেটা সরাসরি গাযওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কিত নয়। সেটি হল, শেষ জামানায় সংঘটিতব্য 
মহা-যুদ্ধ সংক্রান্ত। তার হুবহু বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হল, 














মাসলামা ইবনে কাসেম বলেন, 1৫ 581 20 (3 ২4 ৬৫১৬ ধা (তিনি 
শেষ জামানায় সংঘটিতব্য মহা-যুদ্ধ সংক্রান্ত বেশ কিছু মুনকার হাদিস বর্ণনা 
করেছেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করেনি।) -তাহযিবুত তাহযিৰ ১০/৫৭১ 























তার কথার ক্ষেত্রেও নুআইম ইবনে হাম্মাদের বিষয়ে ইবনে আদির চুড়ান্ত ফায়সালার 
কথা (যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইমাম মিযযি, যাহাবি ও ইবনে হাজার যাকে 
সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন) স্মরণ করা যেতে পারে। -সিয়ার আলামিন নুবালা 
১০/৬০৯-৬১০; তাহযীবুল কামাল ৭/৩৫০-৩৫৩, রাবি ৭০৪৬; মুকাদ্দিমা 
ফাতহুল বারি পৃ. ৫৯৭ 


উল্লেখ্য, নুআইম ইবনে হাম্মাদ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের বিস্তারিত একটি পুস্তিকা 
রয়েছে। সেখান থেকে সংক্ষেপে কিছু কথা এখানে তুলে ধরা হল। ‘ফিতান’ সংক্রান্ত 






































অর্থ: “খতীবে বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা সত্য। হাদীসের সাথে 
সম্পৃক্ততা রয়েছে এমন অনেককেই আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 
ও হাদীসের অন্যান্য মৌলিক (ও প্রসিদ্ধ) গ্রন্থসমূহের প্রতি গুরুত্ব দেন না। বরং তারা 
বিভিন্ন অপরিচিত (ও অপ্রসিদ্ধ) হাদীসপ্রন্থ, মুসনাদে বায্যার, ত্ববরানীর মু'জামসমূহ ও 
দারাকুত্বনীর ‘আফরাদ’ এর মতো কিতাবসমূহের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অথচ এসকল 
গ্রন্থ গারাইব (অপরিচিত) ও মুনকার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।” -শারহু ইলালিত তিরমিযি, 
তাহকীক- হান্মাম সাঈদ ২/৬২৪ 

মন্তব্য: 



































অথচ এসকল কিতাব থেকে যথাযথ উসূলের আলোকে যুগে যুগে সকল মুহাদ্দিস ও 





ফকীহগণ সহীহ হাদীস গ্রহণ করেছেন। সেখানে গারাইব ও মুনকার থাকার কারণে পুরো 





কিতাবগুলোকে কেউ বাদ দেননি। অনুরূপভাবে নুআইম ইবনে হাম্মাদের “কিতাবুল ফিতানঃ 





সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য হবে। 








গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে। সেখানে নুআইম বিন 
হাম্মাদ সম্পর্কিত বিস্তারিত সে প্রবন্ধটি তুলে ধরার ইচ্ছা আছে। 


উপসংহার 


উপরিউক্ত হাদীসগুলো একজন মুমিনকে যে সকল বার্তা 

দেয়- 
১. গাযওয়ায়ে হিন্দ বা হিন্দুস্তানের যুদ্ধ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রতিশ্রুত একটি যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের অনেক পরে তথা শেষ জামানায় সংঘটিত হবে এবং 
যুদ্ধটি হবে ভারত উপমহাদেশব্যাপী বিস্তৃত। 





























২. এ যুদ্ধ (গাযওয়াতুল হিন্দ) বাইতুল মাকদিস তথা জেরুজালেম থেকে ইমাম 
মাহদীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। ইমাম মাহদী হিন্দুস্তানের দিকে একটি সৈন্যদল 
পাঠাবেন। সৈন্যদল হিন্দস্তানের ভূমি জয় করে তা পদানত করবে। দাজ্জালের 
আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুস্তানেই অবস্থান করবেন। সেসময় দাজ্জালের আবির্ভাব 
ঘটবে এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ 
করবেন। ঈসা আলাইহিস সালাম ইমাম মাহদীর ইমামতিতে সালাত আদায় করবেন। 


৩. এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হবে এবং মুসলিম সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের 
শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে জেরুজালেমে ইমাম মাহদীর নিকট উপস্থিত করবেন। 


৪. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ হিন্দুস্তান থেকে ফিরে শামে চলে আসবেন 
তারা শামে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ লাভ করবেন। 


৫. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা 
করেছেন। 

৬. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্ত 
ঘোষণা করেছেন। 

৭. এ যুদ্ধের শহীদগণ হবেন শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত। 


৮. তাই এ যুদ্ধে প্রত্যেক মুমিনের সর্বাত্মকভাবে নিজের জান-মাল সবকিছু ব্যয় করে 
অংশগ্রহণ করা উচিত, যেমনটি আবু হুরায়রাহ (রািআল্লাহু তাআলা আনহু) 






















































































৬১ 





বলেছেন। এমনকি তিনি এ যুদ্ধ শেষ জামানায় হবে জেনেও তাতে শরীক হয়ে ঈসা 
আলাইহিস সালামের সাক্ষাতের আকাঙ্খা পোষণ করেছিলেন। 


৯. এ যুদ্ধ কোথায় এবং কার সাথে হবে? 


হাদীসে বর্ণিত “আলহিন্দ” বলতে ভারত উপমহাদেশ উদ্দেশ্য। তাই গাযওয়ায়ে হিন্দ 
আমাদের এ ভূখন্ডেই সংঘটিত হবে। এর প্রতিপক্ষ দলটি হবে হিন্দু-মুশরিকরা। 














১০. এ যুদ্ধ কবে হবে? 


এ যুদ্ধ পূর্বে হয়ে গেছে নাকি অদূর ভবিষ্যতে হবে, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা 
হয়েছে। কারো কারো মতে এ যুদ্ধ বনী উমাইয়ার শাসনামলে মুহাম্মাদ বিন কাসিম 
রহিমাহুল্লাহ এর ভারত বিজয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে গেছে। করো মতে সুলতান 
মাহমুদ গযনবী রহিমাহুল্লাহ এর ভারত অভিযানের দ্বারাই এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। 
কিন্তু গাযওয়ায়ে হিন্দের সবগুলো হাদীস সামনে রাখলে প্রতিভাত হয় যে, এ যুদ্ধ 
খনো হয়নি। বরং ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের কিছুকাল পূর্বে ইমাম 
মাহদীর নেতৃত্বে সংঘটিত হবে এবং এ যুদ্ধের গাযীরাই শামে গিয়ে ঈসা আলাইহিস 
সালামের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। 
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পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট এই কামনা করি, তি 
আমাদেরকে সঠিক বিষয় বোঝার এবং সঠিক পথে চলার তাওফিক দান 
আমীন। 








ন যেন 
করেন। 
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০২ রবিউস সানী, ১৪৪২ হিজরি 
১৮ নভেম্বর, ২০২০ ঈসায়ী। 


৬২ 


গ্রন্থপঞ্জি 





১. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর (২২৭হি.), তাহকীক- হাবীবুর রহমান আযমী; 
দারুস সামিয়ী, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ ১৪৩৩ হি.। 

২. কিতাবুল ফিতান, নুআইম ইবনে হান্মাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২২৮ হিজরী), 
তাহকীক: সামীর ইবনে আমীন ঝুহাইরী, মাকতাবাতৃত তাওহীদ, কায়রো। 

৩. তবাকাতে ইবনে সাআদ, মুহাম্মাদ ইবনে সাদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরি), দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি.। 

৪. যুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি শাইবা (২৩৫হি.), 


(তাহকীক: শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ), দারুল মিনহাজ, জিদ্দাহ, ১ম সংস্করণ, 
২০০৬ খ্রি. 


. তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়াত, ইবনে খাইয়াত (মৃত্যু ২৪০ হি.), দারুল কলম, 
বৈরুত, দিমাশক। 

৬. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১হি.), তাহকীক: শায়খ 
শুআইব আলআরনাউত (১৪৩৮হি.), মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০১৫ 
খ্রি.। 

৭. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১হি.) তাহকীক: আহমাদ 
শাকের, দারুল মা’আরিফ, মিসর। 

৮. সহীহ বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আলবুখারী (মূ. ২৫৬হি.), আল 
মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা। 

৯. আততারীখুল কাবীর, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (২৫৬হি.), মুআসসাসাতুল 
কুতুবিস সাক্কাফিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭হি.। 


১০. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ.২৬১হি.), আল 
মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা। 


১১. সুনানে ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে মাজাহ (২৭৫ হি.), আল মাকতাবাতুল 
ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা। 
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৬৩ 





১২. সুনানে তিরমিযী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), 
আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা। 

১৩. আল আহাদ ওয়াল মাসানী, ইবনে আবী আসেম (২০৬-২৮৭ হিজরী), দারুর 
রা-য়াহ, রিয়াদ, সৌদি আরব। 
১৪. কিতাবুল জিহাদ, ইবনে আবি আসেম রহিমাহুল্লাহ (২০৬-২৮৭ হি), 
তাহকীক: আবু আব্দুর রহমান, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারাহ। 

১৫. মুসনাদে বাযযার, ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর আল বাযযার 
(২৯২হি.), দারুল হাদীস, কায়রো, ১ম সংস্করণ ১৪৩৪ হি. 


১৬. সুনানে নাসায়ী, ইমাম নাসায়ী (৩০৩হি.), আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, 
বাংলাবাজার, ঢাকা। 

১৭. আলজারহু ওয়াত-তা*দীল, ইবনে আবী হাতেম আর-রাষী (৩২৭হি.), দারুল 
কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২য় সংস্করণ ২০১০ ঈসায়ী 


১৮. কিতাবুছ ছিকাত, ইমাম ইবনে হিব্বান (৩৫৪হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম 
সংস্করণ ১৪০১ হি.। 

১৯. আলমুজামুল আওসাত, ইমাম তবারানী রহিমাহুল্লাহু (২৬০-৩৬০ হিজরি), 
তাহকীক, আইমান সালেহ, দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি.। 

২০. মুসনাদে শামিয়্যিন, তবারনী (৩৬০হি.), মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম 
সংস্করণ ১৪৩৫ হি.। 
২১. আল কামেল ফী দুআফাইর রিজাল, ইবনে আদী (৩৬€হি.), তাহকীক, শায়েখ 


আদেল আহমাদ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করন 
১৪১৮হি.। 






























































২২. মুসতাদরাকে হাকেম, আবু আব্দুল্লাহ আলহাকেম (৪০৫হি.), দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ ১৯৯০ গ্রি.। 


২৩. হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম আসফাহানী (৪৩০হি.), দারুল হাদীস, 
কায়রো। 














৬৪ 





২৪. আসসুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান ওয়া গাওয়া ইলিহা ওয়াসসাআতি ওয়া 
আশরাতিহা, আবু আমর উসমান বিন সাঈদ আলমুকরি আদ্দানী (মৃত্যু 8৪৪ হি.), 
তাহকীক- রিযাউদ্দীন মুবারকপুরী, দারুল আসেমাহ। 

২৫. সুনানে কুবরা, আবু বকর বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি:), দারুল কুতুব 
আলইলমিয়্যাহ, বৈরুত। 

২৬. দালাইলুন নুবুওয়্যাহ, বায়হাকী (৪৫৮হি.), দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৭ 
খ্রি.। 
২৭. তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী (৪৬৩হি.), তাহকীক, সিদকী জামীল আল- 
আত্তার, দারুল ফিকর বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪-১৪৩৩ হি.। 

২৮. আলফিরদাউস, দায়লামী (৫০৯হি.) দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, 
১ম সংস্করণ ৪০৬ হিজরী। 















































২৯. তা’রীখে দিমাশ্ক, ইবনে আসাকির (মৃত্যু. ৫৭১ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, 
লেবানন। 


৩০. আলকামিল, ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬৩০ হি.) 





০১২ 


৩১. আল মুগনী, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), দারুল কুতুব 
আলইলমিয়্যাহ, বৈরুত। 


৩২. আলকাশেফ, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪২ হি.), দারুল কুরতুবা, বৈরুত। 


৩৩. তাহ্যীবুল কামাল, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আলমিযযী (৭৪৮হি.), 
মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত 


৩৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮হি.), মুআসসাসাতুর 
রিসালাহ, বৈরুত। 


৩৫. মিযানুল ইতিদাল, ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি.), দারুল ফিকর 


৩৬. আলইবার ফি খবারি মান গবার , ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি.), হুকুমাত আল- 
কুয়েত ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ। 


















































৬৫ 








৩৭. তা*রীখুল ইসলাম, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮হি.), তাহকীক: ড. বাশশার 





আওয়াদ, দারুল গরব আল ইসলামী। 








৩৮. মীযানুল ই”তিদাল, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), দারুল ফিকর। 








৩৯. তাযকিরাতুল হুফৃফায, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ 
আলইলমিয়্যাহ, বৈরুত। 





আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ২০১১ খৃষ্টাব্দ। 


৪১. তাফসিরে ইবনে কাছির, ইসমাঈল ইবনে কাছির (মৃ. 
হাদিস, কায়রো, মিসর। 





হি.), দারুল কুতুব 


৪০. ইকমালু তাহযীবিল কামাল, আলাউদ্দীন মুগলতাঈ (৭৬২হি.), দারুল কুতুব 


৭৭৪ হি:), দারুল 








বৈরুত। 


৪২. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হি.), দারুল ফিকর, 











দারুল হাদিস, কায়রো, মিশর। 


৪৩. আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হি.), 











88. শারহু ইলালিত তিরমিযি, ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৭১৫ হি.), 


তাহকীক- হান্মাম সাঈদ, ৫ম সংস্করণ ১৪৩৩হি.। 





৪৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, নুরুদ্দীন হাইসামী (মৃ.৮০৭হি.), দারুল কিতাব 





আলআরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০২ হি.। 





৪৬. যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ, আলবুসিরী (৮৪০ 
আলইলমিয়্যাহ, লেবানন, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি.। 


ই.), দারুল কুতুব 











৪৭. মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারি , হাফেয ইবনে হাজার আল আস 
দারুল ফিকর, বৈরুত। 


কালানী (৮৫২ হি.), 





৪৮. তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আলআসকালানী (৮৫ 
আলইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪১৫ হি.। 





২ হি.), দারুল কুতুব 








৪৯. তাকরীবুত তাহযীব, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ( 


৮৫২হি.), তাহকীক: 








শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, দারুর রশীদ, হালাব, সিরিয়া, ২য় 


সংস্করণ, ১৪০৮হি.। 





৬৬ 





৫০. লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার আল আসকালানী (৮৫২হি.), দারুল বাশাইর 
আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.। 


৫১. আলই'লান বিত-তাওবিখ, হাফেয সাখাবী রহিমাহুল্লাহ (১০২), 
মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি.। 


৫২. শারহু শারহি নুখবাতিল ফিকার, মোল্লা আলী কারী (মৃত্যু ১০১৪ হি.), দারুল 
আরকাম, বৈরুত, লেবানন। 


৫৩. আর রাফউ ওয়াত তাকমীল, আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), শায়খ আব্দুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৪১৭ হি.), দারুল বাশাইরুল ইসলামিয়্যাহ, 
বৈরুত, লেবানন। 


৫৪. আবজাদুল উলুম, ছিদ্দিক হাসান খান কিনৌজী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৩০৭হি.), 
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। 
৫৫. ফিকহু আহলিল ইরাকি ওয়া হাদীসুহুম, যাহেদ আল কাউসারী (১৩৭১ হি.), 
মুআসসাসাতুর রাইয়ান বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৪২ ৪হি.। 

৫৬. বাযলুল মাজহুদ ফি হাল্লি সুনানি আবি দাউদ, আল্লামা খলীল আহমাদ 
সাহারানপুরী (মৃত্যু ১৩৪৬ হি.), মারকাযুশ শায়খ আবুল হাসান আলী নাদাবী, 
ভারত। 

৫৭. এলাউস সুনান, যাফর আহমাদ উসমানী (১৩৯৪হি.), আলমাকতাবাতুল 
ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ ২০০০ খৃষ্টাব্দ। 

৫৮. আলআলাম, যিরিকলি (১৩৯৬ হিজরি), দারুল ইলম, বৈরুত, ৯ ম সংস্করণ, 
১৯৯০ খৃষ্টাব্দ। 

৫৯. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, শায়েখ মুহাম্মাদ আলবানী (১৪২০ হি.), 
মাকতাতুল মাআরিফ, রিয়াদ। 


৬০. তারীখুত দাওলাতিল উসমানীয়্যাহ, আমির শাকিব আরসালান, দারু ইবনে 
কাসীর, ১ম সংস্করণ, ১৪৩২ হিজরী। 


৬১. সহীহু ওয়া যঈফু সুনানিন নাসাঈ, শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী (১৪২০ 
হি.)। 






















































































৬৭ 





৬২. সহীহ ওয়া যয়ীফ সুনানে আবু দাউদ, শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী (১৪২০ 
হি.)। 


৬৩. আলমুজামুল ওয়াসীত, আলমাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, কায়রো, মিশর। 
৬৪. আলমুনজিদ ফীল আলাম, দারুল মাশরিক, বৈরুত, লেবানন। 


৬৫. আলইমামু ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহু আস-সুনান, আব্দুর রশীদ নোমানী 
(১৪২০ হি.), তাহকীক- আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, দারুল বাশাইরুল 
ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। 


৬৬. ইতহাফুল জামাআহ, শাইখ হামুদ তুওয়াইজিরী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১৪১৩ 
হি.) দারু সামীঈ, রিয়াদ। 


৬৭. ইসলাম সুওয়াল ও জাওয়াব, শাইখ সালেহ আলমুনাজ্জিদ - 


ড/৬/%/.19191009-11010/81/১8৫৬৩৬ 





























৬৮. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, আবুল ফিদা। 


৬৯. আলমাওসুআহ ফী আহাদীসিল মাহদী আয্‌ যঈফাহ ওয়াল মাওযুআহ, ড. 
আব্দুল আলীম আব্দুল আযীম আলবাসতাবি, দারু ইবনে হাযাম, বৈরুত, লেবানন, 
১ম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী। 











৬৮ 


